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জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম । 


8 ২৮৬১০০১ 


মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১ 


০১৮১৯-৯৩১৪৯৫ 


এ 9৮৯ ০৮৮০ 


হ১১৩৪৯:৮৪৬০৫১৮ এল হ১৬০ঙ্গে 
মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চট্টগ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মুতা. ২০০৩ ইং 
হবীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্ত এ্রতিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
যা কা ওলী লী ৩ বিবিত্ভালা বম্মুতু ও 


স্ঘহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 

ঞ অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস দ্বারা দ্বারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, নাহু, 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 

ঞ প্রথম বছরের ইব্তেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 

« অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


সহ হিফজ বিভ্ভাগ 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদেরকে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজতীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে মুখস্থ করানো হয়। 

* কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্মত, পাক-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 

7827 

সখ ম্ুক্রানী কিত্ভাল পার্সেল 

ঞ মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা হয়। 
ঞ হিফজ নাজারা ও হিফজ বিভাগে যাওয়ার জন্য পুর্ণ প্রস্তুত করা হয় । 

রা যাবত দ'জা কালো €ধ়জীয় মসনদে হা। নার্সারী হতে কেজিটু পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে হশ্ঠ শ্রেণী পর্যস্ত ভর্তি চলছে 


ও 


র বাস্তব 
৮ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আনরপা জেসন নিসার বসা । 
৮ প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ত হয় । 85505 8)53 
বাড়ী ₹ ১৭২, রোড 7 ৮, বক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫ 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, শাওয়াল-যুল কাদা'৩৪ _ সেপ্টেম্বর ২০১৩ 


আত্তার্তহীদ 


[ ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা | 
প্রতিষ্ঠীতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্াহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (দফতর 
সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 

ফেইসবুক: ৬৬৬. 80900901.00107/0001001119909551990 
ই-মেইল: 1001001)1%8(6%190(6)5107911.000) 
011079,110097)5017911.0011) (সম্পাদক) 

ওয়েবসাইট: /ড/.1000101101591695%190.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
৬?07)01)15 /১(-625%18900 


4477109711/11)) 17091/77101 1097 151077110 72529701 7770 
1112707") 2//07175 11/19/1512 10) 441-/477110 441-15/07717, 
£717)0, (01111122972, 17077 14020271712 (59771191220441- 
১)077110/ 1/407/0521 (277 11907), 160, 471927/7110/, 
€/7711172972-4000, 73977210015. 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

মিসরে রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ 

__ আমর দারাগ 

মিসরে জেনারেল সিসির লাশের ক্ষুধা 
__ হাসানুল কাদির 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
পরিমল, পান্না এবং এশী বনাম মাদরাসা 
___ মাসউদুর রহমান চৌধুরী 
ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 
(কাতেব সাহেব হুযুর) 
__ ইযাযুল হক 
দাওয়াত 
খিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

আলোর পথে 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

___ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী ক্রঞ্জু-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 

___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

-সংস্কৃতি 

ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভার স্বতন্ত্রতা 
_ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৮ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


মাওলানা শামসুল হুদা 
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কর্জে হাসানা: 
১ ক্ষুদ্রধণের বিকল্প 


ক্ষুদ্রখণ', 'দারিদ্যবিমোচন* সম্প্রতি খুব 

বিত্তশালীরা ৮১৪৫০০১০৬২৮ 
ইসলামি বিধিবিধান মেনে যাকাত, প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনার নাম “ক্ষুদ্রঝণ' 
সাদাকাত ও কর্জে হাসানা প্রদান করলে (৬100 09৫10) | এর মাধ্যমে দারিদ্যবিমোচন তো হয়ই 
সমাজের অবহেলিত ও দারিদ্র্কিষ্ট মানুষপ্তলো নিজ পায়ে না, বরং তৃণমূলপর্যায়ে সুদের বিস্তৃতি ঘটে, তৈরি হয় নতুন 
দাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে । জাতীয় উৎপাদনে তারা তাদের কাবলিওয়ালা | কিছু দিন আগে ডেনমাক্রে সাংবাদিক টম 
কর্মশক্তি নিয়োজিত করতে পারবে । সামাজিক নির্দেশনা, হাইনেমান (10107 [761061181)) কর্তৃক নরওয়ের রাষ্ট্রীয় 
ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক ও টেলিভিশনে প্রচারিত ক্ষুদ্রঝণের ফাদ' (08091 1) ৬1010 
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারগুলোকে শত্তিশালী করে [900 নামক প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে 
অভাবের তাড়না থেকে যুক্তি প্রদানের পথ- করষে হাসানা বা যে, কষুদ্রখণ” দারিপ্র্যবিমোচনে ব্যর্থ । দারিদ্র্যবিমোচন ও 
সুদমুক্ত খণ | করযে হাসানা ইবাদত এবং মানবতার পুণ্যময় ারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রখণের ইতিবাচক ভূমিকা নেই । 
কল্যাণ । মহানবী ঞ্ঞ্জ-এর ভাষ্য অনুযায়ী, দানের চেয়ে খণ লাদেশের হতদরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্রধণ নিয়ে ৬৭ শতাংশই ব্যয় 
প্রদানের গুরুত্ব বেশি । দানের সওয়াব দশ গুণ আর খণ রে অনুৎপাদনশীল খাতে, যা দারিদ্যবিমোচনে কোনো 
প্রদানের সওয়ার আঠারো গুণ। বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক, ১ ০১৯৪ ৬৯৬ 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্ট বিনা সুদে ছোট ও মাঝারি আকারের সম্ভব নয় । 

খণ প্রদান করে অসহায় পরিবারগুলোকে আত্মনির্ভশীল করার সম্প্রতি দেশের দুর্যোগপ্রবণ আট জেলার খাদ্য নিরাপত্তা 


পথ দেখাতে পারে। করষে হাসানা হতে পারে পরিস্থিতির ওপর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (700) পরিচালিত এক 
দারিদ্যবিমোচনের ব্যাপকভিত্তিক শক্তিশালী মডেল। ৪৯৯০৩ ১৭ ৫০ থেকে 
বাংলাদেশের _ প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিপর্যায়ে কর্জে হাসানা চালু ৭৫ শতাংশই খগগ্স্ত । এদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ 
থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি । দেনাগ্রস্ত শুধু স্থানীয় মুদি দোকানগুলোর কাছে। ক্ষুদ্রধণ নিয়ে 
এ ক্ষেত্রে কতিপয় অপরিহার্য নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি । ২৯ শতাংশ হতদরিদ্র চিকিৎসা বাবদ খরচ করে ও ১৭ শতাংশ 
যেমন- করযে হাসানা হতে হবে সম্পূর্ণ বন্ধকহীন দৈনন্দিন খাবার কেনে । এছাড়া ক্ষুদ্রধণের ১৩ শতাংশ অর্থ 
রা 719০), দু'জন গ্যারান্টার থাকবেন, যারা খণ ব্যয় হয় মৃতের সৎকার, বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো 
সত্যায়ন করবেন এবং তার ব্যবসা মনিটর করবেন । পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং জরুরি সঙ্কট মোকাবিলায় । 
ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যাংক বা ্রস্ট কর্তৃপক্ষ সহায়তা হতদরিদ্রের খণের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ 
দেবেন এবং ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে খণ পরিশোধ শতাংশ মানুষ আত্রীয়স্বজন ও বন্ধবান্ধবের কাছ থেকে খণ 
করবেন । খণের পরিমাণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন, নেয়। দাদনের খণ নেয় ১০ শতাংশ । এছাড়া ১৪ শতাংশ 
তবে সাধারণত ১০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা হতে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে, ৭ শতাংশ ব্র্যাক থেকে, ১২ শতাংশ 
পারে। খাণের মেয়াদ ২৪ মাস থেকে ৫ বছর হতে পারে। বিভিনন এনজিও থেকে ও মাত্র ১ শতাংশ সাধারণ ব্যাংক 
নিম়োক্ত খাতে করযে হাসান বা স্ুদমুক্ত খণ সুফল বয়ে থেকে। 
আনতে পারে । যেমন- পোশাক তৈরি, এমব্রয়ডারি, কিচেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ফরহাদ মজহার বলেন, '্ষুদ্রখণ 
ব্যবস্থাপনা, খাদ্য তৈরি, মোটরসাইকেল মেকানিক, দারিদ্যবিমোচন করে না বরং সামন্তসমাজের ভূমিদাসের মতো 
অটোমেকানিক, হাস-মুরগির খামার, কম্পিউটার সফটওয়্যার, এ যুগের মানুষকে গ্রামীণ ব্যাংক ক একধরনের খণদাসে পরিণত 
ওয়েন্ডিং, কাঠের সরঞ্জাম তৈরি, ছাগল পালন ইত্যাদি । করছে। দারিদ্র্যবিমোচনের এ পথ অনুসরণ করার ফলে 
অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাধণ দিলে আমাদের উন্নতির কোনো দিশা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। 
নিরক্ষতা দূরীভূত হবে । . পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই সং ধনী ও 
করজে হাসানায় কোনো ধরনের সুদ, সার্ভিস চার্জ, লোন সংখ্যাগরিষ্ঠের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া নিহিত | এই গরিব করা 
প্রসেসিং ফি, মুনাফা, জরিমানা নেই। নির্ধারিত মেয়াদের ও গরিব রাখার ব্যবস্থা বহাল রেখে গরিবদের খণ দিয়ে ও 
ভেতরে মূল টাকা ফেরতযোগ্য ৷ খণগ্রহীতা ইচ্ছে করলে উচ্চ হারে সুদ নিয়ে কীভাবে গরিবি মোচন হবে? এই 
খণের পুরো অর্থের ১% ইন্যুরেস করতে পারবেন ইসলামি অস্বাভাবিক ও বিকৃত চিন্তাকেই আমরা সদলবলে লালন করে 
রর আসছি । 
বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছাধীন । ইন্সযুরেস করা হলে ব্যবসার 
ক্ষতি, দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে । ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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রাজধানী কায়রো নগরীর পার্শরচিত্র 


মিসরে বক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ 


আমেরিকার যোগসাজশ 


ঙ আমর দারাগ 


গত ১৪ আগষ্ট রাষ্ট্র-পরিচালিত 
গণহত্যার শোকাঘাতে মিসরের ৪০ 
লাখ মানুষ এখনো স্তভ্িত। শান্তি 
পূর্ণভাবে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী 
অন্তত ৬০০ মানুষকে হত্যা করা 
হয়েছে সেদিন, সংখ্যাটা সম্ভবত এর 
থেকে আরও অনেক বেশি । এ রকম 


সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক ৷ তাঁদের 


কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 
মিসরে এসে মধ্যস্থতা করতে । আমরা 
তাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছি; 
মিসরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে 
আমাদের মূল্যায়ন সততার সঙ্গে 
তাদের অবহিত করেছি এবং একটা 
শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছার আকাজ্কা 
আমরা তুলে ধরেছি। কিন্তু শান্তিপূর্ণ 
সমাধানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে 
মিসরের সামরিক শাসক জেনারেল 
আবদুল-ফাত্তাহ এল-সিসির 
দুরভিসন্ধির কারণে । মধ্যস্থৃতাকারীদের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনিই, 


মুরসি-সমর্থক মোর্চা নয় । 
মধ্যস্থৃতাকারীদের উদ্যোগেরও কিছু 
সমস্যা ছিল। কূটনীতিক ও 


হ্রোল্ড ট্রিবিউন থেকে 
নেওয়া, ইংরেজি 


থেকে অনুদিত 


সম্পাদক! 


সাংবাদিকেরা শুধু মুসলিম ব্রাদারহুডের 
সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে কথা বলে 
গেছেন । কিন্তু শুধু ব্রাদারহুডই বিক্ষোভ 
করছে না, মিসরের সব রাজনৈতিক 
অঙ্গন থেকেই বিক্ষোভ হচ্ছে; 
ব্রাদারহুড ছাড়াও অন্য অনেক গ্রুপ 


হিসাব অনুযায়ী, এ দেশের ৬৯ 
শতাংশ মানুষ ওই সামরিক 
ঙ ্ 


দায়িতৃত্ঞ ঈনহীন বাগাড়মবর করে 
চললেন । যে মুখে তারা রাষ্ট্রশক্তির 
ংসতার 


বিক্ষোভকারীর 
প্রতি নিত “পরিহার' অথবা 
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এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন | 
এতে করে সামরিক জান্তা “সহিংসতা 
যাবতীয় রকমের জঘন্য অপরাধ 
চালিয়ে যাওয়ার অজুহাত পেয়েছে । 
বিক্ষোভের স্থানগ্তলোতে কয়েক সপ্তাহ 
ধরে প্রচুরসংখ্যক বিদেশি সাংবাদিক 
উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এমন একটিও 
আলামত দেখতে পাননি যে 
বিক্ষোভকারীদের হাতে অস্ত্র ছিল, 
অথবা সহিংসতা শুরু করেছিল 
তারাই । মধ্যস্থৃতাকারীদের সবচেয়ে 

মাক্পক ভুল পার সারার 
প্রয়োগ করেছেন সহিংসতার শিকার 
মানুষদের ওপর, যারা তাদের বিরুদ্ধে 
সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর 
দৃষ্টিতে আমরা 


অবৈধ অভ্যুথথানকারীরা 


কারণ, 


পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ১ আগস্ট এক 
তাক-লাগানো মন্তব্য করেছেন । তিনি 
বলেছেন, অভ্যর্থানের মধ্য এ 
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, করা 
জড়াবেন ভি রাই ডিন 
সঙর্ষন না থাকা সত্বেও পররাষ্ট্র 
তে 
মোটেও এ রকম মনে হয় না যে 
আমেরিকা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে 
অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে রয়েছে। 
আমাদের এখন বলা হচ্ছে, আমরা 
যদি সামরিক অভ্যুরথানকে যা হওয়ার 
হয়ে গেছে বলে মেনে নিতাম, 
তাহলেই সবকিছু ভালো হতো । 
তাহলে সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে 
সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটত এবং সবাইকে 
নিয়ে মিলেমিশে একটা গণতন্ত্র কায়েম 
করা যেত । 

এসব প্রতিশ্রতি আমরা আগেও অনেক 
শুনেছি । সামরিক বাহিনী ও তথাকথিত 
উদারপন্থী অভিজাতেরা ৪ 
দেখিয়েছে যে তারা মনে 
মিসরের জনগণের সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে 
দেওয়ার কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের । কিন্তু বর 
যে সামরিক জেনারেল নিজের শপথ 


তার ওপর এই ভরসা রাখা যায় না যে 
তিনি এসব পদক্ষেপের বিরোধী একটি 
আন্দোলনকে টিকে থাকতে দেবেন, 
এগিয়ে যেতে দেওয়ার কথা তো 
ভাবাই যায় না। 

যারা এই সংকট থেকে উত্তরণের 
ব্যাপারে আসলেই আন্তরিক, তাদের 
জন্য কিছু কঠিন সত্য স্বীকার করে 
নেওয়া জরুরি । প্রথমত, এটা একটা 
যুদ্ধ: একটি গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী 
মিসর, যেখানে ব্যক্তি-নাগরিকের 
সম্মান থাকবে এবং থাকবে ব্যালটের 
মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তন করার ক্ষমন্ত 
এমন একটি মিসরের স্বপ্ন যারা দেখে, 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে সেই 
সব মানুষ, যারা মিসরকে দেখতে চায় 
একটা সামরিকায়িত রাষ্ট্র হিসেবে, 
যেখানে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে 
জনগণের মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া 
হবে একটা সরকারকে | মিসরে এখন 
এই দুটি পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছে । 
দ্বিতীয়ত, এই সামরিক অভ্যু্থানের 
মধ্য দিয়ে মিসরকে আবারও 
স্বৈরতন্ত্রের সেই কালো যুগে ফিরিয়ে 
নেওয়া হয়েছে । রাষ্ট্রমালিকাধীন ও 
বেসরকারি গণমাধ্যমের ওপর কঠোর 
সামরিক নিয়ন্ত্রণ, শান্তিপূর্ণভাবে 
বিক্ষোভ-প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী 
জনতা ও সাংবাদিকদের ওপর সহিংস 
আক্রমণ, ফৌজদারি অভিযোগ ছাড়াই 
আইনানুগ পন্থা ব্যতিরেকে বিরোধী 


গ্রেপ্তার করা ও আটক রাখা 
স্বৈরতান্ত্রিক যুগের এই সবকিছু আবার 
ফিরে এসেছে । 


তৃতীয়ত, জেনারেল সিসি এখন আর 
কসম খেয়ে বলতে পারবেন না যে 
তিনি মিসরের জনগণের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেননি । মিসরের 
সংবিধান সমুন্নত রাখতে তিনি শপথ 
নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনিই সংবিধান 
স্থগিত করেছেন । এবং সামরিক জান্ত 
রর চিরাচরিত দুমুখো স্বভাবমতো 
একদিকে বিরোধী দলের নিন্দা 


করেছেন বিদেশি শক্তিগুলোর সঙ্গে 
যোগসাজশ করার জন্য, অন্যদিকে 
পশ্চিমা কুটনীতিক ও পারস্য 
উপসাগরীয় শেখদের মদদ পাওয়ার 
জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছেন, মূলত যারা 
তার অভ্যর্থানের পেছনে অর্থের 
জোগান দিয়েছে 

এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার অক্ষমতার ভান করে চলেছে । 
এমন কোনো দিন নেই যখন কোনো 
যুক্তরাষ্ট্রের কোনো তথ্য কর্মকর্তা, 
বিশ্বেষক, বা সরকারি কর্মকর্তা এমন 
ধারণা প্রকাশ করছেন যে মিসরের 
জেনারেলদের ওপর ওয়াশিংটনের 
তেমন কোনো প্রভাব নেই । কিন্তু এতে 
কোনো লাভ হবে না। আমেরিকার 
প্রভাব আগেও ছিল, এখনো বিলক্ষণ 


অনিবার্ষ প্রয়োজনীয়তা । এই 
জরুরি গুরুত্ৃপূর্ণ পদক্ষেপ ছাড়া, 
মিসরের এই রক্তপাত ও নৈরাজ্যের 
জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির মুখে 
দাঁড় করানো ছাড়া সবার 
অংশগ্রহণভিত্তিক একটি গণত নত্রিক 
ব্যবস্থা, মুক্তি, স্বাধীনতা, মানুষের 
জীবন কোনো কোনো কিছুরই নিশ্চয়ত ী নেই। 
মিসরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও 


[এরপর দেখুন: পৃ. ১৮, ক. ৩ 
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॥ হাসানুল কাদির 
অনেক দূরের দেশ হলেও নানা কারণে 
মিসর পরিস্থিতি আমাদেরকে 


মাঝেমধ্যেই নাড়া দেয় । বড় কারণ 
হলো, আমাদের মতো মিসরও মুসলিম 
২০০০৯৭০৬৯৯৬ 

সমৃদ্ধ ইতিহাস, সোনালি 
সপন বী পু 
ইতিহাসে চরম কুখ্যাত ফেরাউনও 
দীর্ঘদিন দেশটির শাসক ছিলেন । 
জুলুমের এমন কোনো তরিকা বাকি 
ছিল না, যা তিনি বিরোধী চিন্তার 


সাধারণ এক পরিবারের সন্তান । 
শয়তানি ও জালিম শক্তির বিরুদ্ধে 
মজলুমের সম্মিলিত প্রতিরোধ যখন 
ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তখনই সেখানে নতুন 


ইউসুফ মার ৷ একপর্যায়ে তিনি রানি 


প্রেমজুলুমের 
শিকার হয়ে কারাবরণও করলেন । 
শেষ পর্যন্ত মজলুম ইউসুফের জয় 
হলো। তিনি দেশটির সরকারপ্রধান 
হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে কঠিন মন্দা ও 
দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল । তখন মিসরের 


ইউসুফ সরকার গোটা বিশ্বকে 
ব্রাণসহায়তা দেয় । সেই মিসর এখন 
নগরী | নতুন করে কয়েক বছর ধরে 
এখনো বিশ্বমন্দা চলছে । মিসরে 
জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ সিসির 
নিয়ন্ত্রিত জালিম শাসকবাহিনী বিশ্বকে 
এবার ত্রাণ দিবে দূরে থাক, নিজ 
দেশের সাধারণ মানুষ খুন করে যেন 
লাশ দাফনেরই জায়গা পাচ্ছে না! 
মুহাম্মদ মুরসিকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে 
গত ৩ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত করার পর 
জেনারেল সিসি যে গণহত্যা 
চালাচ্ছেন, অনেক আগেই আরব 
খেতাব দিয়েছে । বিশ্ববরেণ্য ইসলামি 
ব্যক্তিত্রাও একই খেতাব দিচ্ছেন । 
২৭ জুলাই জেনারেল সিসির বাহিনীর 
গুলিতে ১২০ জনের মৃত্যু এবং সারে 
৪ হাজার মানুষ আহত হওয়ার খবর 
প্রচার করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম | 
প্রকৃত সংখ্যা এর কয়েক গুণ বেশি 
বলে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক বিভিন্ন 
মিডিয়ায় প্রচার হয়েছে । বৃটেনের দা অ 
ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্য 
প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক 
ওই দিনের পরিস্থিতির ওপর একটি 


সরেজিমন প্রতিবেদনে লিখেছেন- 
'আয়মান হোসাইনি দেয়ালের পাশে 
শোয়ানো । দরজার ডানে পড়ে থাকা 
একটি লাশের গায়ের কাফনে কালো 
কালিতে লেখা নাম খালেদ আবদুন 
নাসের | ওই ঘরেই ছিল ৩৭টি লাশ । 
পুরো মেঝে রক্তে ছোপানো। 
চিকিৎসকদের পোশাকেও রক্তের 
ছোপ | কিছু আগে আমাদেরও জুতায় 
রক্ত লেগে ছিল। দেয়ালের গায়েও 
রক্ত | স্ট্রেচোর বয়ে আনার পথেও 
ফিতার মতো রক্তের দাগ । রাবা 
মসজিদের পাশের হাসপাতালে 
কাননারত নারী-পুরুষের ভিড়। 
অনেকেই আল্লাহর নাম ডাকছিল । 
“এই মানুষগ্ডলো সূর্যে চলে গেছে, 
একজন চিকিৎসক আমাকে বললেন, 
“ওরা এখন আল্লাহর সঙ্গে আছেন । 
আমরা আছি ছায়ার মধ্যে । সবাই 
মনে হলো নিষ্ঠাবান ইমানদার । আর 
মৃত ব্যক্তিরা? বেশির ভাগেরই গুলি 
লেগেছে মুখে । কয়েকজনের চোখে, 
গুলি । আমি মাত্র একজনকে পেয়েছি, 
ওরা দাবি করছিল, তার পিঠে গুলি 
লেগেছে । যাদের দেখলাম তাদের 
বেশির ভাগেরই মুখে দাড়ি । একটা 
গণহত্যা ঘটেছে কি? অবশ্যই! এরা 
হলো মৃত ব্যক্তিদের সামান্য একটি 
অংশ । আরো লাশ আছে বিভিন 
জায়গায় । ...এই হত্যাকাণ্তগুলো 
ঘটেছে ভোরের আগে | সবাই বলেছে, 
পুলিশই গুলি করা শুরু করেছে। 
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প্রথমে আকাশের দিকে, এরপর 
সরাসরি জনতার দিকে । মুসলিম 
ব্রাদারুডের সদস্যরা তখন মুরসির 
সমর্থনে বিক্ষোভ করছিল প্রেসিডেন্ট 
আনোয়ার সাদাতের কবরের পাশে । 
মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য অথবা 
তাদের বন্ধু বা পরিবারের লোক । 
একজন পুলিশও মারা যায়নি । 
নিরস্ত্র ছিল | কথাটা সত্য হওয়া সম্ভব । 


রাইফেল | সে আমাকে হাসপাতালের 
পথ দেখিয়ে দিল | বৈরুতে বসবাসের 


অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু নীল টি-শার্ট 


পরা লোকটাকে দেখে আমি ধাক্কা 
খেলাম । অবশ্য এর বাইরে আর 
কোনো সশম্ লোককে আমি দেখিনি 
সেখানে । 

আহমাদ হাবিব, সেখানকার চিকিৎসক; 
কখনো এত বেশি মৃত্যু দেখার 
অভিজ্ঞতা তার হয়নি । দুই সপ্তাহের 
চিকিৎসা সরঞ্জাম শেষ করে ফেলেছেন 
মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ৷ মনে রাখতে হবে, 
আমরা বলছি মিসরীয়দের শুধু একটি 
অংশের লাশের কথা । তিনি চিৎকার 
কাপড়ের রক্তের দিকে দেখুন । 
চিকিৎসকদের অনেকেই ঘরটার 
বাইরের নোংরা মেঝেতে ক্লান্ত হয়ে 
ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারাটা সকাল 


মানুষের জীবন বাচানোর সংগ্রামের পর 
তারা এখন বিধ্বস্ত । ...আরেকজন 
চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন, 


“আমাদের বলা হয়েছে, আমরা নাকি 
এখন সংখ্যালঘৃ, তাই আমাদের বেঁচে 
থাকার অধিকার নেই ৷ কথাটা আমার 
পছন্দ হয়নি । লাশভর্তি একটা ঘরের 
মধ্যে নাটকীয় মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছিল । 
এমনই অবস্থা যে, হাসপাতালের 
কর্মীরা আক্ষরিকভাবেই কাফন 


মোড়ানো লাশ ডিঙিয়ে চলাচল 


করছিলেন । একটা সময় ক্যামেরার মুসলিম 


ফ্ল্যাশের মধ্যে ঘরটা থেকে স্ট্রেচারে 
করে লাশ নেওয়া শুরু হলো | কেউই 
বিষয়টা ভুললেন না। মাঝেমধ্যেই 
বাইরে থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি 

| সেখান থেকে একে একে 
লাশগুলো তোলা হলো মধ্য দিনের 
গরমের মধ্যে সারি বেধে অপেক্ষারত 
আ্যাম্বুলেসগুলোতে । মানুষ চরম 
দুঃখজনক ঘটনার সামনে দীড়িয়ে যা 
যা বলে, অনেকেই সে রকম কথাই 
বলছিল, তারা কখনোই ছেড়ে দেবে 
না, সামরিক শাসনের অধীন হওয়ার 
বদলে তারা 


সপ 
তাদের মুখে এখনো চিহ 
পড়েনি । একজন একটি 
লাশের চোখ বন্ধ করতে পারছিলেন না 
বলে আরেকজন চিকিৎসকের সাহায্য 
চাইলেন । এটাই হয়তো নিয়ম, 
মৃত্যুকে আমাদের ঘৃমন্ত মানুষের মতো 
দেখাতে হয়। হয়তো মিসরও সে 
রকম একটা অবস্থাতেই পড়েছে, 
যেখানে অনেক কিছু থেকে অনেককেই 
চোখ বন্ধ করে থাকতে হচ্ছে । 

২৭ জুলাইয়ের পর মুসলিম 
ব্রাদারহুডের নেতাকর্মী ও সাধারণ 
জনতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বহুবার 
হামলা চালিয়ে অসংখ্য বনি আদম খুন 
করেছে জেনারেল সিসির 
নিরাপত্তাবাহিনী। এরপর গত ১৪ 
আগস্ট বুধবার আবারো সেনাবাহিনী 
ট্যাংক ও বুলডোজারসহ ভারী যুদ্ধাস্ত 
নিয়ে অভিযান চালায় মুরসিপহ্থীদের 
ওপর । এতে এক হাজারের বেশি 
নিহত এবং পাচ হাজারেরও বেশি 
মুরসি সমর্থক আহত হওয়ার সংবাদ 


আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হয়েছে । 
নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩ হাজার । 
আহত ১৫ হাজারের বেশি। 
অভিযানের পর দেশটিতে এক মাসের 
জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। 
কারফিউ জারি হয়েছে ১১ প্রদেশে । 
গোটা মিসরই গুলি আর 
আকাশকাপানো আর্তনাদের দেশে 
পরিণত হয়েছে । বিবিসির কায়রো 
প্রতিনিধি জেমস রেনন্ডন এই 
অভিযানের সময় সেখানেই ছিলেন । 
৪টা। কায়রোর বাবুল আদাবিয়া 
মসজিদ এলাকার প্রবেশপথে বালির 
বস্তা দিয়ে শিবির স্থাপন করে সেখানে 
সারি সারি সেনা গ্যাসমাস্ক হাতে 
দাড়িয়ে আছে। সঙ্গে আছে 
বুলডোজার । ব্যারিকেডের পেছনে 
আছেন মুরসির সমর্থকরা | দেখে মনে 
হচ্ছে, তারা এ জায়গা ছেড়ে যাবেন না 


বুলডোজারগুলো | ইঙ্গিত পরিষ্কার- 
অভিযানে 


জ্বালাচ্ছেন মুরসির 

পরের দুই ঘণ্টা গুলি, টিয়ারশেল আর 
গোলাবারুদের শব্দ । পরিস্থিতি এমন 
আকার ধারণ করলো, ওই স্থানে 
গ্যাসমাস্ক ছাড়া অবস্থান করা মানেই 
মৃত্যুর মুখে দীড়ানো । এক পাশেই 
পড়ে ছিল এক মুরসি সমর্থক | ভেজা 
চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 
তারা আমাদের হত্যা করবে । কিন্তু 
আশপাশে কারো সহানুভূতি বা সমর্থন 
পেলেন না তিনি । কারণ, তার পাশে 
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সেনাবাহিনীর সমর্থনে! বাকিরা উধাও । 
ঠিকমতো কাজ করতে পারেননি 
সংবাদকর্মীরা । আগুনে পোড়া ধোয়া 
আর টিয়ার গ্যাসের মধ্যে কোথায় কী 
হচ্ছে, বোঝা মুশকিল । শুধু চিতকার 
শোনা যাচ্ছিল । এরপরও জীবনের 
ঝুকি নিয়ে আমরা (বিবিসির 
সাংবাদিকরা) আরো ভেতরের দিকে 
যাচ্ছিলাম । আমাদের লক্ষ করে পিস্তল 
তাক করলো সেনাসদস্যরা | 
একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় 
ক্যামেরাও। এ পরিস্থিতিতে দূরে 
কিছুই করার ছিল না । 
নয়া ফেরাউনি শাসকগোষ্ঠীর লাশের 
ক্ষুধা এরপরও মিটেনি ৷ তারা আরো 
লাশ চায়। রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে 
দিচ্ছে মিসরের রাজপথ | পানি, দুধ 
আর শরবতের পরিবর্তেও তারা শুধুই 
চায় । এই অদ্ভুত লাশরাক্ষস জেনারেল 
অস্ত্রের হামলায় গত শুক্রবারও ফের 
৮7৬৯১ সপরি০:১০। 
কর্মী-সমর্থক শহীদ হয়েছেন | মিসরের 
এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি 


মুসলিম দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ 
হয়েছে । তা অব্যাহত আছে। 
বাংলাদেশেও বিক্ষোভ করেছে দুতিনটি 
দল ও সং বাহ্যিকভাবে 
আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন 
ওবামাও কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন । 
দুঃখজনক সত্য হলো, মুসলমানদের 
তীর্থভূমি সৌদি আরব থেকে জালিম 
সিসি বাহিনীর হত্যাযন্ঞ বন্ধে উল্লেখ 
করার মতো কোনো প্রতিবাদ বা 
হুংকার শোনা যায়নি । মিসরে এখন 
দিনেরাতে আলোতে আধারেই চলছে 
মানুষ খুনের জঘন্য উৎসব! এ হলো 
বর্তমানে মিসর পরিস্থিতি । জেনারেল 
সিসির (আমি বলি ছি ছি) তিন ছেলে 
এবং এক মেয়ে ৷ তিনি শুধু সেনাপ্রধান 
নন, একজন পিতা এবং স্বামীও | 
বিরোধী মতের অনুসারী হওয়ার 
অপরাধে প্রেসিডেন্ট মুরসির তথ্য 
উপদেষ্টা আবদুল আজিজের কিশোরী 
কন্যা হাবিবা এবং মুরসির ঘনিষ্ঠজন 
আসমা শহীদ হওয়ার সচিত্র সং 
একটি আরবি ওয়েবসাইটে প্রচার করা 
হয়েছে । মুসলিম ব্রাদারহুডের আমির 
মুহাম্মদ বদির আহত ছেলে মুহাম্মদ 


আম্মার শহীদ হয়েছেন ১৭ আগস্ট 
শনিবার । অসংখ্য নারী স্বামী 
হারাচ্ছেন । অগণিত মায়ের বুক খালি 
হচ্ছে । লাখো মানুষের রক্তে গোটা 
মিসরই এখন রক্তাক্ত । বর্তমান 
ফেরাউনি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের 
পৃষ্টঠপোষকদের কাছে প্রশ্ন, মজলুম 
মুসলমানের তাজা রক্তে কি তাহলে 
আরব সাগরের পানির রঙ লাল বর্ণে 


আসবে, জেনারেল সিসিও তার ছেলে- 


দেখছেন | ইতিহাসের নিষ্ঠুর তা কাউকে 
ক্ষমা করে না। ধিক জেনারেল সিসি, 
ধিক্কার মিস্টার ছিছি। 


লেখক : প্রিন্সিপাল, হাস্সান বিন সাবেত 


মদবরাসাতুল োলাফা আব-রাশেছীন [ব্া-] 


চালিত ইহ্কত্তা-ইহত্নলাম্মী কাবেক্ষণী ০কন্ছ্ব, ৮উউীন্ম । 
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স্পবীষ্ক শ্পি-খততি আত্াহী হিত্ভিক্ 
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তে ১৬০৫-১০-৭৭ 


২১ ৯৬৩ -১৩০- ৯০৬৩৫ ৮৮৩০ 


হাঁ, নয্সক্ক; চাক্ুু্রিজীন্বি ও নত্বলাম্ী-হ, 


হালা স্পিশ্িত লাকি তক স্ু্ত্বান্ন স্পিশ্কলা 
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খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইন্ড যার 
মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর বয়সে 
১৯০০ সালে । তিনি ১৮৯৫ সালে 
"1116 5900]1 01 11781) 0107001 
90901911517 নিবন্ধে লিখেছিলেন, 
]1)91070901-80% 10192179 51101001% 
[19 10101059011176 ০0 679 
[0901019 0% 009 10901019 101 07০ 
[0901010. 

অর্থাৎ গণতন্ত্র মানে, সোজা কথায়, 
জনগণকে লাঠিপেটা করা। 
বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান প্রবীণ 
সাংবাদিক গণতন্ত্রে এদেশীয় 
সংস্করণটির চেহারা নির্ণয় করতে গিয়ে 
অক্কারকে এভাবে উদ্ধৃত করেন। 
আজকের গণতন্ত্রের ফেরিয়ালারা 
বিশ্বের বিশ্বগ্রামের বাসিন্দাদের চোখে 
বার বার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, ব্যাপ্তি, প্রকারভেদ ও 
জন্য যা-ই হোক মুসলমানদের জন্য 
একেবারেই ভিন্নতর । কারণ ওরা 
গণতন্ত্রে সতিনের পৃত! নব্বয়ের 
দশক থেকে আমরা এটাই সকলে 
ইসলামি সালভেশন ফ্রন্ট থেকে শুরু 
করে ফিলিস্তিনের হামাস এবং সর্বশেষ 
মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
ক্ষেতে । 

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রবীণ সাংবাদিক 
শফিক রেহমানের বয়ান আরও 
খানিকটা উদ্ধৃত করলে আশা করি 
পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন ঘটবে না 


সাম্প্রতিক একটি লেখায় বলেছেন, 
..লিংকন গুলিতে মারা গিয়েছিলেন | 
কিন্তু বাং গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনে মানুষ মারা যাচ্ছে প্রাচীন 
অস্ত্র, লাঠি-বৈঠা-লগির আঘাতে এবং 


থাকছে । 

এটাই কি গণতন্ত্রঃ তাহলে এবাহাম 
লিংকন কি বলেছিলেন, যার জন্য 
মানবজাতি এত আকুলি-বিকুলি করে 
গণতন্ত্র চায়? খোজ নিয়ে জানলাম, 
১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গ শহরে 
এব্রাহাম লিংকন একটি অনুপ্রাণিত 
ভাষণে বলেছিলেন, "11719 17086101, 
0117061 00090, 91191] 1916 9. 176৬ 
0110) 01 0990010] : 8110 (081 
60৮9171107017 01 (09 1090019, 
0% 079 1090016 8100 101 07০ 
[0901019, 817811 1706 1021191) 
[011 (176 92170. 

অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীনে, এই জাতি তার 
মুক্তির একটি নতুন জন্ম পাবে : 
সেখানে থাকবে জনগণের জন্য, 
জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার 
এবং এই জাতি পৃথিবীতে ধ্বংস হবে 
না। 


টি. 


কেউ কেউ মনে করেন লিংকনের এই 
উক্তিই গণতন্ত্রের ডেফিনেশন বা 
সংজ্ঞা | 

এই সংজ্ঞায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম 
না। বাংলাদেশের অবস্থা লিংকনের 
ডেফিনেশনের সঙ্গে তো মিলছে না।' 
শ্রদ্ধেয় লেখকসহ অনেকের আক্ষেপ 
আর বিরক্তি বাংলাদেশ নিয়ে হলেও 
এর যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রশ্ন 
তুলতে চাই লিংকনের ডেফিনেশনের 
সঙ্গে বাংলাদেশ কেন মিসরের অবস্থা 
কী মিলছে? চলুন পাঠক তবে একটু 
মিলিয়ে দেখি! 

২৭ জুলাই শনিবার পর্যন্ত বন্দুকের 
মুখে ক্ষমতা হরণকারী সামরিক 
স্বৈরাচার আবদুল ফাত্তাহ সিসি গং-এর 
হাতে নিহত মিসরীয় নাগরিকের সংখ্যা 
৪৯৫ | আহত ৮৮৫০, বন্দি ১০৬০, 
বধ্যভূমি ৩টি | সামরিক জান্তার হস্ত 
ক্ষেপে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে ৭টি টিভি চ্যানেল। উটি 
মসজিদ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। 
যেসব বিক্ষোভে নির্বিচারে গুলি 
চালানো হয়েছে এর কোনোটাই 
ন্যুনতম সহিংস ছিল এমন প্রমাণ কেউ 
দিতে পারেনি । তাহলে নিরস্ত্র 
জনগণের ওপর ঝাপিয়ে পড়া সামরিক 
জান্তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সওদাগররা 
নীরব কেন? মুসলমান বলেই? বেশ 
তো! 

এমত প্রেক্ষাপটে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী 
রজব তৈয়ব এরদোগান তার 
ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
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ড. মুহাম্মদ মুরসি 

ড. মুহাম্মদ মুরসি । একটি নাম! এক 
অপার বিস্ময়! সার্বভৌম মিসরের 
স্থপতি । এক বছর মেয়াদী শীসনকালে 
তলায় পিষ্ট মিসরের উদর থেকে ভূঁমিষ্ট 
নবজাতক মিসর'-এ এক বছর 
সময়ের এতিহাসিক কর্মতৎপতায় কিছু 
সফল কৌশল প্রয়োগের ফলে 
আপন-পর সকলকে স্তম্তিত করে 
দেন। (স্বাভাবিক কারণেই কিছু 
ভুলক্রটি ও ব্যর্থতা থাকতে পারে)। 
এসব সফলতা ইয়াহুদি গোষ্ঠী, খিস্টীয় 


পেছনে আগুয়ান নতুন ঢেউ তাকে 
পরক্ষণেই মুছে দেয়) । উপরিক্ত মস্ত 


ব্যটি ব্রাদারহুডের নিজস্ব ফেসবুক উর্দু 


সংস্ষরণে দেয়া হয়েছে । 


যেভাবে শুরু হলো সংঘাত 

কায়রোতে এরকম একটা রক্তাক্ত 
সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছিল গত 
কদিন ধরেই। কিন্তু কিভাবে এই 


সংঘাত শুরু হয় তা নিয়ে 
পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে । 
তবে মুসলিম ব্রাদারহুড অভিযোগ 
উদ্দেশ্যে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি 
চালায় । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুসলিম 


বাদারহুডের সমর্থকদের রাস্তা ছাড়ার 


নির্দেশ দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর 
অভিযান শুরু করে | ইবরাহিম তারেক 
নামে কায়রোর একজন ব্যবসায়ী 
জানান, বিক্ষোভকারীরা সিক্সথ অব 
অক্টোবর বিজের দিকে আসতে থাকলে 
দেয় । বিক্ষোভকারীরা সামনে এগুতে 
শুরু করলে পুলিশ ব্যাপক সংখ্যায় 
কাদানে গ্যাস ছোড়ে । 


ডলারে উন্নীত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
ছিল । এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ যা 
তেলআবিব ও র ক্ষুব্ধ 
ও উদ্বিগ্ন করে তোলে । 


বিপুলসংখ্যক মিসরীর কর্মসংস্থান 
হবে। 

৭. ক্ষমতাগ্রহণের সময় অভ্যন্তরীণ ও 
বহির্থখাতের ৩০০ ট্রিলিয়ন পাউন্ড 
খণ যে মুরসির মাথায় চেপেছিল 
যার এক পাউন্ডও তার আমলে করা 
নয়। সেই মুরসির কাছে আপনার 
প্রত্যাশা আর কী কী হতে পারে? 

৮.আপনি মুরসি কাছে আরও কী 
চাইবেন? যিনি ক্ষমতার বাগডোর 


কোনো 
জনগণ যা ভোগ করেনি মুরসি 
জনগণকে সেই স্বাধীনতার স্বাদ 
আস্বাদন করিয়েছেন । 

১১. কয়েদির ভারে ভেঙেপড়ার 
উপক্রম জেলখানাগুলো থেকে তিনি 
বহু বন্দীকে মুক্তি দেন । বলা বাহুল্য 
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চোখের সামনে তিলে তিলে ধ্বংস 
করে ফেলা হয়। পরে নূরী আল 
মালিকীকে দিয়ে ভয়ানক ও ঘৃণ্য 
জাতিগত দাঙ্গার বীজ বপন করা হল । 


দিয়েছে স্রেফ এই কারণে যে, মিসরে 
ইসলামপন্থী সরকারের ভিত মজবুত 
হিংস্রতার পথে আরও একটি বাধার 
প্রাচীর দীড়িয়ে যাবে । তাদের 

বিষয় । এই চক্রের আরেকটি ত্ৃস্ত 
মোবারক আমলের সাবেক 
আমলাগোষ্ঠী বা স্টাবলিশমেন্ট যারা 
পক্ষপাতদুষ্ট কতিপয় গণমাধ্যমে উক্কে 
দেয়ার পাশাপাশি গরিব মিসরীয়দের 
সম্পদ লুট করে যাচ্ছিল । অপরদিকে 
সকল প্রকার কলকাঠি সঞ্গালনের 


হিফয, নাষেরা, নূরাণী ও তাহিলী বিভাগসহ প্লে থেকে ১০ম শ্রেণি (দাখিল) পর্যন্ত রতি জানুযারীতে 


ডেঞ্পুটি নোড, 1554 788 


€মোহনা ক্লাবের বিপন্ীতে) 
ফোন: ০১৮৩১-৫৪ ১১২২, ০১৮৩১-৫৪ ১৩৫৪৯ 


নেপথ্য রাডার ছিল তেলআবিব | যার 
কজা থেকে খোদ মুরসি ছিলো বাইরে 
এবং তিনি মিসরের সেনাবাহিনীকেও 
এই রাহু থেকে মুক্ত করার পথে 
এগ্তচ্ছিলেন। আর ওয়াশিংটন তো 


মর্জি মতো চলতে হবে। তাহলে 
আমরা আমাদের বর্তমান পদক্ষেপ 
পুনর্বিবেচনা করতে পারি। ইরান 
মুরসির কাছে নিজেদের মতো করে 
কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচি উপস্থাপন 
করেছে এবং তার বক্তব্য এসব 


নি 28812 121 হা 81611218802) 011-0ন্রাঃ 


» নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্স, চান্দক্পীও, চাহ 


অধিকতর উপযোগী নীতি-কৌশল 
বিন্যাস করেন। এ প্রসঙ্গে আল- 
আরাবিয়া নেটওয়ার্ক বরাবরই নির্জলা 
মিথ্যাচার করে যাচ্ছে । তাদের পূর্বাপর 
প্রতিবেদনগুলো বিভ্রান্তিকর তথ্যে 
| তারা বস্ততপক্ষে জায়নবাদী 
গোষ্ঠীর টা করে যাচ্ছে। 
প্রকৃত বাস্তবতা হলো, মিসর এবং 
তুরস্কের ব্যাপারে সেসব আচরণ 
পরিদৃষ্ট হচ্ছে এর উদ্দেশ্য হলো 
কায়রো এবং আঙ্কারাকে পুনরায় 
ইয়াহুদীবাদী আধিপত্যের নিগড়ে 
আটেপষ্ঠে বেঁধে ফেলা । কারণ দেশ 
দু'টি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করতে যাচ্ছে । 
যদিও মিসর পরিস্থিতির শেষ দৃশ্যপট 
এখনও বহুদূর বটে; তবে রাবেয়া 
স্কয়ার, নাসের সিটি, আল-আদাবিয়া 
মসজিদের চারপাশ, ইস্কাকান্দরিয়া ও 
কায়রোর নগরীর আজহার 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এলাকায় 
ব্রাদারহুড সমর্থক হাজার হাজার 
মানুষের ওপর যারা লাল ঘোড়া দাবড়ে 
দিয়ে উল্লসিত তাদের উদ্দেশে আকাশ 
আর ভূপৃষ্ঠ একযোগে উচ্চারণ করছে 
৮৪৯৬০২৯৬০ 
মাঝে গড়াগড়ি 
খাওয়া বিপ্রবী 
জনতার বিরুদ্ধে 
জয়ী হওয়া স্বগ্ন 
ধুলোয় মিশেও যেতে 
পারে | এই প্রবন্ধটি 
যখন শেষ করবো 
তখন খবর এসেছে 
মিসরের এরিয়েল 
শ্যারণ আবদুল 
ফাত্তাহ সিসির মন্ত্রী 
হাশেম বেবলাওয়ী 
শনিবারের গণহত্যার 
প্রেক্ষাপটে পদত্যাগ 
করেছেন | 


লেখক: সদস্য সচিব, 
জাগৃতি লেখক ফোরম, 
চক্টথাম 
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(তোমার সাথে আবার দেখা হবে জান্নাতে 


ভি 
. 


৫ 


ডিও 


বিশ্বাস করি এবং প্রত্যাশা করি 


[আসমা বেলতাজী!! মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখার জেনারেল সেক্রেটারি 
ড. মুহাম্মদ বেলতাজীর ১৭ বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে যিনি হায়েনার বুলেটের 
আঘাতে মিসরের এঁতিহাসিক রাবেয়া স্কয়ারে শাহাদাতবরণ করেন । রাবেয়া ও 
নাহাদা স্কয়ারে শাহাদাত বরণকারী ২২০০ জনের মধ্যে আসমা অন্যতম | বক্ষ্যমান 
পত্রটি প্রিয় কন্যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা বাবা ড. মুহাম্মাদ বেলতাজীর | টিভিতে 
লাইভ প্রোগ্রামে এ চিঠি দেখে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেফ তায়িব এরদোগান অঝোর 
ধারায় কেঁদেছেন । তিনি মন্তব্য করেন, 1779 36917009, 1101 90101 195101017, ] 
0০112৬6, 1 17009, 00811] (6801) 107811% 01 006 ৬0110. ০০090019911) (1) 
15181010 ৮0110. 11019 19 81] ০5081100019 0791 ৬4111 (০801. 00] %0011795 10901019. 
“এটাই আসমার বাবার অবস্থান । আমি 
শিক্ষা নেবে । এটা এমন এক দৃষ্টান্ত যা আমাদের তরুণদের শিক্ষা দেবে । 


র অনেক দেশ এটা থেকে 


ফিরআউনের দেশে ইসলামের নতুন প্রভাত সুচিত হবে ইনশা আল্লাহ, যা সময়ের ব্যাপারমাত্র | -সম্পাদক] 


তোমাকে আমি খুব বেশি সময় দিতে 
পারিনি । তোমার সাথে বাবার খুব 
একটা বসা হয়ে উঠেনি। কারণ 
কাজের জন্য । তোমার সাথে আমার 


শেষ দেখা হয় রাবা আল আদাওইয়া 
স্কয়ারে । তুমি আমাকে বলেছিলে, 
বাবা, আমাদের সাথে থাকলেও 
তোমাকে সব সময় ব্যস্তই দেখি । 
আমাদের জন্য কি কিছু সময় হবে না? 
জবাবে আমি বলেছিলাম, এ ছোট্ট 


হবে অফুরন্ত । 
তোমার শাহাদাতের দুদিন আগের 
ঘটনা । স্বপ্নে দেখি তুমি ধবধবে সাদা 
বিয়ের ড্রেস পরে আছো । সফেদ 
ড্রেসে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছিলো । 
তুমি যখন আমার পাশে বসলে আমি 
বিয়ের রাত? তুমি হেসে জবাব দিলে, 
না বাবা, এটা রাত নয়। এখন 
বিকেল । আমাকে যখন বলা হলো 
বুধবার বিকেলে রাবা স্কয়ারে তুমি 
শাহাদাত বরণ করেছো, আমি বুঝলাম 
কেনো সেদিন তুমি বলেছিলে এটাতো 
রাত নয়, বিকেল । এখন আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস আল্লাহর দরবারে তুমি শহীদ 
হিসেবে কবুল হয়েছো | 


পারিনি । সে এক অব্যক্ত কষ্ট ও 
কান্না । আমি তোমার মুখ শেষবারের 
মতো জানাজা শেষে দেখতে 
পাইনি কপালে শেষ চুমু দেয়ার 
সুযোগ আমি পাইনি বড় ইচ্ছে ছিলো 
তোমাকে বলি, আসমা! বিপ্রব শেষ 
হয়নি । শুরু মাত্র । আমরা হয় জিতবো 
অথবা তোমার মতো শহীদ হবো । 

তোমার শরীর এবং আত্মা এখন 
অনেক উঁচুতে । অনেক উচুতে । 
ফেরাউনের বংশধরেরা বুলেট দিয়ে 
তোমাকে হত্যা করেছে । কিন্তু তোমার 
আত্মাকে তারা হত্যা করতে পারেনি । 
আমার বিশ্বাস মহান আল্লাহ তোমার 
আত্মাকে অনেক সম্মানিত করেছেন | 


মা আমার! 

আমি তোমাকে চিরবিদায় দেবো না। 
তবে বিদায় । দেখা হবে ওপারে । 
প্রিয়নবী ও তার সাহাবাদের জানাতে 
মিলিত হব । জানাতে আমরা একে 
অপরের সানিধ্য লাভে ধন্য হব। 
তোমার সাথে দেখা হবে বাবার 
জান্নাতে ইনশাল্লাহ । আপাতত এ ধুসর 
পৃথিবী থেকে বিদায় । 
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সত্যিকার মানুষের বিরামহীন সাধনা । 
শিক্ষা তারই প্রধানতম উপদান । যুগে 
যুগে মনীষীগণ পরবর্তী প্রজম্মের জন্য 
যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তা 
আর কিছু নয় শিক্ষা” । বিশ্বশ্রেষ্ট মানব 
গমনকালে উম্মতের জন্য দুটি বস্তু: 
কিতাব এবং সুন্নাহ রেখে গেছেন । যার 
সমষ্টি ইলম বা শিক্ষা । এ দুটি বস্তকে 
যারা ধারণ করেছেন তারাই যুগে যুগে 
শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন হয়েছেন । 

উপরন্ত শিক্ষা এমন এক ৫ 
মানুষকে থেকে সুক্ম নিয়ন্ত্রণ 
করে, রা যে পৃথিবীতে 
উদ্দেশ্যহীন বিচরণ করতে পারে না, 
বরং এক মহৎ উদ্দেশ্যে তার এই 
জীবনাচরণ । তার জন্ম, কথাবার্তা, 
উঠাবসা, নাওয়া-খাওয়া এবং মৃত্যু 
সবকিছু যে অর্থবহ আর 
জাবাবদিহিতার 


করে । 
তাইতো পৃথিবীর ইতিহাসের এ পর্যন্ত 
কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের এমন ব্যক্তি 


চা 


এ. 


পাওয়া যায়নি যে শিক্ষার তাৎপর্যকে 
আগ্রাহ্য করেছে । বরং একজন মূর্খও 
পিছিয়ে থাকার কারণ কী? 

যা হোক । শিক্ষা মানবজীবনে উৎকর্ষ 
যেমন আনতে পারে তার পদ্ধতিগত 
সামান্য বিচ্যুতি একজন মানষকে 
সমাজের অধঃস্তরে নিক্ষিপ্ত করতে 
পারে । তাই সর্বপ্রথম চাই সঠিক 
পদ্ধতিতে সঠিক শিক্ষার চর্চা। আজ 
পাশ্চাত্য প্রণীত শিক্ষার পদ্ধতিগত 
চরম ভ্রষ্টতা জাতিকে অবর্ণনীয় 
বিপদগামী করে ত্বলেছে। নৈতিকতা 


সচেতন 
থাকতে দেখা যায়। যে ভাবে হোক 
ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত করতেই হবে । 
বাড়ির সকল কাজ বৃদ্ধবাবা খুব কষ্ট 
করে হলেও নিজে করে ফেলেন। 
বয়সের কাছে হার মেনে ভেঙ্গে যাওয়া 
শরীরটি না চললেও ছেলেকে 


শত 


পরিমল, পান্না এবং এশী বনাম 


চৌধুরী 
একবারের জন্য সহযোগিতা করতেও 


বলেন না । কারণ ছেলের পড়া আছে, 
পরীক্ষা আছে। 


চরম অসাধ্য সত্তেও সব কাজ নিজে 
সেরে মেয়ে ফেরার পথপানে চেয়ে 
থাকেন । এভাবে তাদের কিশলয়সম 
স্বপ্ন ধীরে ধীরে বিশাল মহীরুহে 
পরিণত হয় । কিন্তু কী ঘটে? একদিন 
মা-বাবা চরম ক্লান্তিতে পথপানে চেয়ে 
থাকেন ঠিকই কিন্তু মেয়ে ফেরে না। 
বেলা গড়িয়ে দিন পেরিয়ে যায় । মেয়ে 
আসার কোন খোজ নেই । হঠাৎ একটি 
চিরকুট: “আমি ভালো আছি, চিন্তা কর 
না। 

মা বুঝতে পারেন না মাথায় ছাদ 
পড়েছে না আকাশ পড়েছে । এর জন্য 
কি লেখা-পড়া! ভগ্নহদয়ে ভাবতে 
কিন্তু মা-বাবার বুকে আঘাত দিয়ে 
কারো হাত ধরে তো পালিয়ে যাইনি । 
এ বুদ্ধি কি লেখা-পড়ার সাথে 
সম্পর্কিত? 

বোধশক্তি হারিয়ে গিয়েছে । তাই তিনি 
হয়তো উপলদ্ধি করতে পারছেন না 
এর জন্য দায়ী লেখা-পড়া নয় বরং 
পাশ্চাত্য প্রণীত পদ্ধতি “অভিশপ্ত 
সহশিক্ষা । 

দেশের সহশিক্ষা সমন্বিত 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের ঘটনা 
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এখন নিত্যনৈমিত্তিকতার ব্যাপারে হয়ে 
দাড়িয়েছে । তাই অভিভাবকদের মাঝে 
নিজের সন্তান সন্ততি নিয়ে বুকভরা 
স্বপ্নের পাশাপাশি বিশাল দুঃশ্চিন্তা কাজ 
করে। কিছু প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে 
মোটামোটি উদ্যোগ গ্রহণ করলেও 
দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে 
চরম উদাসিনতা পরিলক্ষিত হয়। 
তাছাড়া নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
কথিত আধুনিকতার নামে ছাত্র- 
ছাত্রীদের অবাধ 


দেশের খ্যাতনামা ভিকারুননিসা নুন 
স্কুল ত্যান্ড কলেজ এই সংখ্যাগুলো 
সময়ের ব্যবধানে বেড়েই চলছে। 


দেশের কথিত কিছু বুদ্ধিজীবী যখন 
কওমী মাদরাসাগ্ডলোকে নিয়ে 


কওমী ঘরানার আলিমগণ জাতির 
সামনে সহশিক্ষার মোকাবেলায় এক 
অভিনব পদ্ধতি উপস্থাপন করেন । যার 
সফলতা আজ দিবালোকের ন্যায় 
স্পষ্ট । প্রতি বছরানত্তর প্রতিষ্ঠানগুলো 


জাতিকে উপহার দিচ্ছে এক ঝাক সৎ 
ও শিক্ষিত “মা” | 

সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নারীদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা ৷ যেখানে শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতা 
উভয়ই হবেন নারী | পুরুষের সম্পূর্ণ 
আনাগোনামুক্ত পরিবেশে একজন নার 
নিতে যেমন পারে অভিভাবকরাও 
থাকতে পারে পরম স্বস্তিতে | যেখানে 
সুযোগ নেই । এমনকি এখান থেকে 
কোনো এশীও জন্মের অবকাশ নেই । 
ধর্ম ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে এক 
সৎ শিক্ষিতা মা গড়ে তোলার এই 
ফমুলাটি আজ পর্যন্ত উত্তম পন্থা 
হিসেবে বিবেচিত । এখনো পর্যস্ত 
কোনো মহিলা মাদরাসায় অপ্রীতিকর 
কোনো ঘটনা প্রমাণীত হয়নি | চাতক 
দৃষ্টিতে উৎপেতে থাকা কিছু অসাধু 
সমালোচকরাও আজও প্রামাণ্য কোনো 
অভিযোগ আনতে পারেনি । 


নদ সাম্প্রতিক দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি 


করা জনক- হত্যাকারী এশী 
যদি কোনো মহিলা মাদরাসার ছাত্রী 
হত বা ছদ্মবেশী হিজাব পরে এ 
হত্যাকাণ্ড ঘটাত তাহলে নিঃসন্দেহে 
হাতে মা-বাবা খুন; নয় বরং “হিজাবি 
কন্যার হাতে মা-বাবা খুন ॥ অর্থাৎ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর 


বখে যাওয়াটাই দুঃশ্চন্তার কারণ | যে 
প্রতিষ্ঠানটি এশীর দায়িত্ব নিয়েছিল যে 


নীতিবান নাগরিক উপহার দেবে । যার 
জন্য এশীর বাবাদের মাস শেষে 
লাখটাকা গুনতেও হয়। আজ এই 
এশীদের উত্থানে তাদের 
রেস্পন্সিবিলিটি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ 
হওয়ার কথা । সেই 
বাংলাদেশ মহিলা মাদরাসাগুলোকে 


পরিপেক্ষিতে যার 


কষ্টি পাথরের সাথে তুলনা করা যায় । 
সম্পূর্ণ কলংকমুক্ত দাগহীন এ মহিলা 
নিঃসন্দেহে গর্ব করার মত । 

ধর্ম ও নৈতিকতা পরস্পর সহোদর । 
বরং একই অঙ্গের দু'নাম | ধর্মই 
নৈতিকতা বা নৈতিকতার সৃষ্টি ধর্ম 
হতে । বর্তমান পাশ্চাত্য প্রণীত 
শিক্ষাতে ধর্মকে বাদ দিয়ে নৈতিকতার 
কথা বলা হয়। যার ভিত্তিই নৈতিকতা 
বিবর্জিত । এঁশীর হত্যাকাণ্ডে পুলিশ যে 
ইস্যুগ্তলো খোঁজ পেয়েছে তা হচ্ছে 
এশীর বখে যাওয়া, মা-বাবার অবাধ্য 
হওয়া, নেশা দ্রব্য গ্রহণ করা ইত্যাদি । 
অথচ এর প্রতিটি কোনো ধর্মে 
প্রশ্রয়যোগ্য নয় । যে কোন ধর্মেই মা- 
বাবার আদেশ মান্য করা এবং 
নেশাদ্রব্য পরিহারের শিক্ষা দেওয়া হয়; 
যা হয়ত দুঃখজনকভাবে এঁশী পায়নি । 
বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের মা-বাবার 


হতে হত না। তা ধারা কথিত 
মুক্তমনার “মন যা চায়, করব” ধোয়াটি 
এশীদের উথ্থান-পথ খুলে দিয়েছে । 
ধর্মের সীমাকে বাধা আখ্যা দিয়ে যারা 
এশীকে বানিয়েছে 


সীমালঙ্গনকারী 
তাদের সৃষ্ট অসংখ্য এশী এখনো ঘরে 
ঘরে মা-বাবাকে বিদগ্ধ করে যাচ্ছে। 
“মন যা চাই, করব'র ভিত্তিতে জীবন- 
ধারন করলে যে কারোর জন্য এই 
করুণ পরিণতি অপেক্ষা করছে এটা 
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₹স্কৃতির মেয়ে হতে পারে না” এঁশী 
হিজাবও পরে না, মাথায় কাপড়ও দেয় 
না, তাহলে সে কোন সংস্কৃতির মেয়ে? 
আমাদের কথিত সংস্কৃতিসেবীদের এ 
ধরণের উদ্ভট কথা-বার্তায় ক্রমাগত 
সমস্যাপ্ডলো সৃষ্টি হয়। বাস্তবতা 
বিবর্জিত এসব উক্তিমালা আমাদের 


সর্বাঙ্গনের অস্থিরতাকে আরও ই 
করে তুলছে। ভবিষ্যতে 


উত্থান দমাতে ধর্মীয় ৬৮৯ 


শিক্ষার পাশাপাশি এসব কথিত 
বুদ্ধিজীবীদের মুখের লাগাম টেনে ধরা 
বৈ অন্য উপায় নেই । 


যাই হোক মহিলা মাদরাসাগুলো মুলত 
জি 

লাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'ধারার 
০ ১৪৮৫ ₹৯/০৮1১৯০, 
প্রতিবছরান্তর সহস্রোর্ধ আলেম দেশের 
রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পড়ছে । ধর্ম, দেশ, 
জনতার সেবা কাজে 
আত্মনিয়োগ করছেন। এ অঙ্গনের 
সংশ্লিষ্টদের কখনো টেন্ডারবাজী, 
দুনীতি, হলমার্ক কেলেংকারী, শেয়ার 
বাজার কেলেঙ্কারী, হত্যা, ধর্ষণ, গুম 
বা রাহাজানির লিপ্ত দেখা যায় না। 
বস্তুবাদী মানসিকতার উধ্র্বে থেকে 
যথেষ্ট ধর্ম জ্ঞান এবং পরিমিত 


জাগতিক জ্ঞান এদের অনন্য উৎকর্ষ 


দান করেছেন । শিক্ষাকে তুচ্ছ করে 
চাকরি বা অর্থোপার্জনের মাধ্যম না 


শ্রদ্বেরে শিক্ষককে অপমান করে 
ক্লাসরুম থেকে বের করে দেওয়া, হল 


নিষ্পাপ মুখাবয়ব, মাধুর্যপূর্ণ আচরণ, 
অমায়িক ব্যবহার, শিক্ষক ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা 

আনুগত্য জাতির জন্য আদ্শীয়? 
যাদের থেকে জাতি ধর্ষকের খোজ পান 
না, চাপাতি হাতে পত্রিকায় যাদের দৃশ্য 


ভাসে না, নিশ্চয় সুশিক্ষায় শিক্ষিত এই 
রাখে । শিক্ষার্থীর আইডল হিসেবে 
জাতির কাছে কওমী মাদরাসার 
ছাত্ররাই বেশি প্রিয় । তারা এই দলটির 
মধ্যে যেন নিজের চাওয়া সন্তানটিকে 
পেলেন । তারাই ভবিষ্যতের উজ্্বল 


নক্ষত্র । 

পরিশেষে জাতীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
নীতি ও আদর্শের সমন্বয়ের শিক্ষা 
জীবন চালিয়ে নেওয়ার আশা রাখি । 


* প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । | 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । | 
* ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । | 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


ঙ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


2752 755 


৪১ ৬ মাসের গ্রাহক হতে ০179507-10)01077 17) 21)70920-- ূ 


টা 0005 . [২61)905 [051 08101211005 

বানিয়ে আত্তি অক উৎকর্ষ এবং ০ হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 10019, নিতে 1101370 
পরকালের মুক্তির সো পান হিসেবে ৫ টা 1০091 
গ্রহণ করা এসব শিক্ষার্থদের প্রথম মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 34, 07, 34৫0 
বৈশিষ্ট হচ্ছে এরা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুত্র যে | নগদ টাকা ০ করতে হবে| (1388, 5104 
কোনো কাজের জবাবদিহিতাকে গ্রাহকের প কেবল রেজিস্ট্রার বর । ০৫০. 49৫1 ০০001195. 

গভীরভাবে বিশ্বাস করে। নি যে ডাক-যোগে পাঠানো হয় | 88145 7722009 7101600 
কোনো কাজের পূর্বে ভেবে নেয় যে ৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ [01 /১100109 [12550 [11900 
বিচারের দিন মহাপরক্রমশীলীর সামনে টাকা | /5050]19. 1800 [1160 
নি হবে। রি রঃ * দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
অপরাধ সংঘটিত ৮ আশঙ্কা খুব | যোগাযোগ 
কম | সুতরাং কওমা মাদরাসা থেকে 

পরিমল পারা বা এশীদের উানের | আততার্তহীদ 

কোন সুযোগ নেই । আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

বীরদের টীটুতে ত ব্যাগ ঝুলে লাথি মারা, ০৯৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
হাতে বইয়ের বদলে চাপাতি, ভিসি বা 
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[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুন্নাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ওঞজএর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ॥” এই নিরেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্বেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাষপদ্ধীতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পযাঁলোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [| [7 


নামাযের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


পূর্ব প্রকাশিত আলোচনায় সংক্ষেপে 
পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পূর্ণাজ 
নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এ পযাঁয়ে 


যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 
সানা পড়া 

অল্পক্ষণ নিশ্ুপ থাকা মুস্তাহাব । সে 
সময়ে মুক্তাদীরা সানা পাঠ করবে । 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


1 
25 গগঠে 55:69 পি এ 
(49১52 
“তিনি নবী করীম ক্র থেকে দুটি স্থানে 
সিকতা বা নিশ্ুপ থাকার কথা বর্ণিত 
রয়েছে । যথা- একটি হল যখন তিনি 
তাকবির বলে নামায আরম্ভ করতেন 
এবং অপরটি হল যখন তিনি কিরাআত 
সমাপ্ত করতেন |” 
এ সময়ে নামাযে সানা পড়া সুন্নত ও 
মুস্তাহাব । ইমাম ও মুক্তাদী সকলে 


নামাযে সানা পড়বেন । উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়িশা ঞ্গক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 


করীম আজ নামায শুরু করে এ দুআটি 
পাঠ করতেন, ৰ 
4939 ০4১৯০ শি ৩৪০) 
(05521544505 42 
3০০ 4458 3৯০ শি ৩105 
০৫৮7০ এ :পেিস্পএ] এ ৬৯৭) 
“হে আল্লাহ! আপনি সব ধরনের দোষ- 
ক্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । আমি 
আপনার প্রশংসা করি । আপনার নাম 
অতিবরকতময় । আপনি সর্বোচ্চ 


মযাদার অধিকারী এবং আপনি ব্যতীত 
আর কোনো উপাস্য নেই |” 


হযরত আবদা লই বলেন যে, 

550 4১২০4৩৪ ৩১) 
রি রা 8০ দল ু ০ 
(4৮৬ 2419 ০৪০৬ এও এ 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 
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হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব এট 
থেকেও এই সানাটির পাঠ বর্ণিত 
রয়েছে । তবে তিনি (শিক্ষার উদ্দেশ্যে) 
তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন ॥ 
আল্লামা শওকানী প্রক্ুচি বলেন, হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্মক্ট সাহাবায়ে 
কেরামের উপস্থিতিতে কোন কোন 
সময় মানুষকে শেখানোর উদ্দেশ্যে 
উচ্চৈঃস্বরে এই সানাটি পাঠ করতেন । 
অথচ সুন্নত হল সানা অনুচ্চস্বরে পাঠ 
করা । এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
নামাযে সানা পড়া উত্তম এবং নবী 
করীম আ্ঞ্জু অধিকাংশ সময় এই 
সানাটি পড়তেন ।£ 

এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(যাত্রী থেকেও এই সানাটি বর্ণিত 
রয়েছে । 

আল্লামা শাওকানী এত্ত বলেন, ইমাম 
সাঈদ ইবনে মানসুর এছ সুনান গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক এও এই সানাটি পাঠ 
করতেন । ইমাম দারাকুতনী 
হযরত ওসমান ক্ষ থেকে এবং ইমাম 
ইবনুল মুনযির এক হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ ক্ষ থেকেও তা বর্ণনা 
করেছেন |? 
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ক্ষ পরত 


80554 রণ ও 9 ১ 


কো ! 2 ২20 পা হা 
(402০9 5055 
আগস্ট”১৩ 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম এ্রু্ যখন 
নফল নামায আরম্ভ করতেন, তখন 
আল্লাহু আকবার বলে এই দুআটি পাঠ 
করতেন যে, আমি মুসলমান হয়ে 
কোন বক্রতা ব্যতিরেকে নিবিষ্ট মনে 


আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 
আমি প্রথম আনুগত্যশীল । হে আল্লাহ! 
আপনি রাজাধিরাজ, আপনি ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই। আপনি সমস্ত 
দোষ-ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং 
আমি আপনার প্রশংসা করছি 1” 


তা'আওষ্‌ ও তাসমিয়া 

সানা পড়ার পর ইমাম ও একাকী 
নামা আদায়কারী তাআওযও 
তাসমিয়া পড়বে | তবে মুক্তাদীরা সানা 
পড়ে নীরব থাকবে । তা'আওযও 
তাসমিয়ার শব্দ হল: 


1২ ৭১৯/36280 ১5৬০ ১2 
০% 1০ 


5 রত 1 2:6৫ ঙা্্ত 1522 পপ ৫ 
টি] 92 4) ৩৩০০৬ 01১8) ৩198 
৪9:91 


শয়তান থেকে আশ্রয় চাও |” 
০৫ পু 41 পি, পি) ৬ 2 


৯9196501458 :১62৫ 
৯৮০ ৮ নবী 


আউযু রহ দ্বারা টু প্রার্থনা 
করতেন 1৮০ 


৫৫ পে রি 

০০5 ০2০ ৮৫ 94223 
9১০০ (9 এ: ২৪ 
রি যনে 1005 2615 রতি শা 
259 %£ 


১৫ (4 413 4১ 444 
১55) 4৫ 00৫ গা 200 :452 59 
১:০1 ১৮৮০। 92 শুন ৪৮ ৪ 

(4 ০০৩ এ) ৩৪ 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম তে যখন 
রাত্রে নামাযের জন্য দাড়াতেন, তখন 
তিনি তাকবীর বলে সানা পড়তেন । 
অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তিনবার, 
আল্লাহু আকবার তিনবার পড়ে আ'উু 
বিল্লাহিস সামিয়িল আলীমি মিনাশ 
শাইতানির রজিমি মিন্‌ হামযিহি ওয়া 
নাফ্খিহি ওয়া নাফ্সিহি অর্থাৎ আমি 
পাকের কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি (তোর খোচা 
থেকে এবং তার ঝাড় ফুঁক থেকে) এই 
দুআ পাঠ করতেন ।”১১ 


4] 


গত পার 


&| ০১25 0 এএুি) :00$ ০১ ৩৪ 
ও 293 রি ১০৩ ও রি 
৩৯ এ] ৮২ রস 


পার্ট কর ০ 499 


5 314০1 


(০1 
ডঃ আনাস ক্ষ থেকে বর্ণিত 
সস ৯৮০৪ 
ইবনুল খাত্তাব রুট ও হযরত উসমান 
এক্ক-এর পেছনে নামায পড়েছি, কিন্তু 
তাদের কাউকে (উচ্চৈঃস্বরে) 
বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি 1১২ 
| ৮3 ০৪৪ 96 8 এ এ ৩৪ 


এ পেরি 95513 9 ১১) 
.(এ-২০] 
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থেকে বর্ণিত, তিনি বিসমিল্লাহ, 
আ-উযুবিল্লাহ্‌ ও রাববানা লাকাল হামদু 
অনুচ্চস্বরে পাঠ করতেন 1৩ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফল 
টি থেকে বর্ণিত, আমাকে নামাযে 
উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনে 
বৎস! এটা বিদআত এবং বিদআত 
থেকে বেচে থাক । অতঃপর তিনি 
বললেন, উষ্-এর 
সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামে 
বিদআতের অনুপ্রবেশের ব্যাপারে 
তারচেয়ে অধিক ঘৃণা পোষণকারী অন্য 
কাউকে আমি দেখিনি । আমি নবী 
করীম আজ, হযরত আবু বকর রই, 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব টু ও 
হযরত উসমান ঞ্্*-এর সাথে নামায 
পড়েছি, কিন্তু কাউকে উচ্চৈঃম্বরে 
বিসমিল্লাহ পাঠ করতে দেখিনি । 
অতএব তুমিও উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ 
পড়বে না। যখন তুমি নামা আদায় 
করবে, তখন আল-হামদু লিল্লাহ 
উচ্চৈহস্বরে পড়বে । 

ইমাম তিরমিযী এজ এই রিওয়ায়তটি 
বর্ণনা করে লিখেছেন যে, নবী করীম 
এর অধিকাংশ সাহাবীগণের 
আমল ছিল । যাদের মধ্যে রয়েছেন 
ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্্-এর ওপরই 
এল এবং প্রমুখ সাহাবীগণ | তাদের 
পর তাবেয়ীনরাও এ নিয়ম অনুসরণ 
করেছেন । সুফিয়ান আস-সওরী জাই, 
ইবনুল মুবারক এ্ক্ছ, ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল ঞক্টু, ইমাম ইসহাক ৬ 
প্রমুখের মতে বিসমিল্লাহ 
উচ্চস্বরে পড়া যাবে না, বরং তাদের 
মতে অনুচ্চস্বরে তা পাঠ করতে 
হবে ১ 

সুরা আল-ফাতিহা 

আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর 
সুরা ফাতিহা পাঠ করবে | ইমাম হলে ৯ 
ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের ১ 
প্রথম দুই রাকাআ'তে সুরা আল- 


আগস্ট*১৩ 


ফাতিহা উচ্চৈঃস্বরে পড়বে এবং যুহর 
ও আসর নামাযে অনুচ্চস্বরে । একাকী 
নামায আদায়কারী ব্যক্তি সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠ করবে, তবে মুক্তাদী হলে 
সুরা জল-কাতিহা পাঠ করবে না 


বহি 41 টি 9৫): « ০ 
১১৮৪৪ 4৩৪৩ ৪৩ 2৫ অ্ও । 
(00 ৩০০4 4২9৮569521 
হযরত আনাস কট থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম পর, হযরত আবু বকর সিদদীক 
ঘট, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব এম 
ও হযরত উসমান এ প্রমুখ সকলেই 


শুরু করতেন 1৫ 


/চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা 


*” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১ 
হযরত মালিক হা হুওয়াইরিস (যা 
থেকে বর্ণিত: এত ভিিরতিও 75 

২ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৫, 
হাদীস: ৭৮০ 
২ আল-হাকিম, এঞাগক্, খ. ১, পৃ. ৩৬০, 
, হাদীস: ৮৫৯ 


১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ৫২ (৩৯৯) 
আশ-শওকানী, নায়লুল আওতার, দারুল 
হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি), খ. ২, পৃ. ২২৮ 
» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সল 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
. খ. ২, পৃ ৯১১ হাদীস; ২৪২ 
আশ-শওকানী, গাও খ. ২, পৃ. ২২৭ 
” আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিন।স-সুনান 
রি 0664 স্গরা  মাকতাবুল 
এ ১৩১, হাদীস: ৮৯৮ 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৯৮ 
ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আাত- 
তালখীস্বল হবীর ফা তাখরীজি 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. হ ১৯৮৯ খি.), 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ৭৭৫ 

২ মুসলিম, প্রাক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: 
৫০ (৩৯৯) 

** ইবনে আবু শায়বা, আল-স্বসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পু. 
৩৬০, হাদীস: ৪১৩৭ ও খ. ২, পৃ. ২৬৮, 
হাদীস: ৮৮৫৩ 

** আত-তিরমিযী, প্র, খ. ২, পু. 
১২-১৪, হাদীস: ২৪৪ 

+« আত-তিরমিযী, প্রা, খ. ২, পৃ. ১৫, 
হাদীস: ২৪৬ 


মিসরে রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ 
[পৃ. ৫, ক. ৩-এর পর] 

আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র 
শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা নির্ভর 
করবে প্রেসিডেন্ট ওবামার সিদ্ধান্তের 
ওপর | কিন্তু আমেরিকান জনগণের 
জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা ক্রমেই 
বদ্ধমূল হচ্ছে যে গণতন্ত্র নিয়ে 
আমেরিকার বাগাড়ম্বর নিতান্তই ফাঁকা 
বুলি, তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ফায়দা 
লাভের স্বার্থে আমেরিকান 
রাজনীতিকেরা নিজেদের তৈরি আইন- 
বিধান ভাঙতে বা নিজেদের ঘোষিত 
আদর্শ-মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিতে 
একটুও দ্বিধা করেন না । আর মুক্তি, 
স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবিক 
মর্যাদা এই বিষয়গুলো যখন জরুরি 
হয়ে দেখা দেয়, তখন তারা মনে 
করেন যে এগুলো মুসলমানদের জন্য 
প্রযোজ্য নয় । 

মিসরে আজ আমরা যে শাসনব্যবস্থার 
মুখোমুখি, তা নতুন নয়। এর সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় । এর 
স্থবিরতার বেসাতি করতে চাইছেন । 
কিন্তু আমরা এসব নিচ্ছি না। 
আমেরিকারও উচিত হবে না নেওয়া | 
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হানাফী মযহাবের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার 


একটি বহুধা 


বিভক্তির ধুম্জাল 


॥ আবিদুর রহমান তালুকদার 


মযহাবের অনুসরণ: 
উপমহাদেশে ও আরব বিশ্বে 
মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর প্রথম 
নির্দেশে ইকরা বা পড়। অথচ 
শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্যে এ 
নির্দেশটিই বেশি লঙ্ঘিত হয়। 
অধোগতি ও পশ্চাদপন্থি জাতি হিসেবে 
আমাদের পরিচিতির পেছনে এটিই মুল 
কারণ । কুরআন-সুন্নাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিশুদ্ধ ও প্রধানতম উৎস। বিশুদ্ধ 
জ্ঞানচর্চার অভাবে মুসলিম সমাজে 
অনৈক্য, বিশৃভখলা, বিভ্রান্তি ও 
সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 
অর্থনৈতিক দীনতার কারণে 
উপমহাদেশের জ্ঞানসাধকদের ইসলামি 
জ্ঞান চর্চার প্রতি চরম উদাসীনতা ও 
দুঃখজনক ভাবে লক্ষণীয় । কুরআন- 
হাদীসের পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্টরা ও 
উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকটা 
পিছিয়ে । অসাধারণ মেধা থাকা সত্তেও 
আর্ক তাড়নার কারণে তাদের 
অনেকেই দুনিয়ামুখী ৷ আবার কুরআন- 
হাদীসের সীমিত চর্চাকে পর্যাপ্ত জ্ঞানে 
অনেককে তৃপ্তির ঢেকুর তোলতেও 
দেখা যায় । উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের দীনী শিক্ষা ব্যবস্থা 
ফিকহ ভিত্তিক | ফিকহের দ্বিতীয় উৎস 
হাদীসের কিতাবগুলোও ফিকহের 
আদলে সুবিন্যস্থ ৷ ইমাম আবু হানিফা 


ফিকহ শাস্ত্রের মূল প্রবক্তা 
হওয়ার কারণে এদেশের ওলামায়ে 


যুক্তিগ্রাহ্য, সহজীকরণ ও উদারনীতির 
মানদণ্ডে উত্তীর্ণ । যার প্রভাবে পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানুষ এবং এখানকার 
একশভাগ মানুষ হানাফী । ভাষাগত 
কারণে আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম 
সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে জ্ঞান 
আহরণ করেন । এটি তাদের প্রতি 
খোদা প্রদত্ত একটি বাড়তি সুবিধা । 
আর্থিক সচ্ছলতার কারণে তারা 
অনেকটা স্বাধীনচেতাও | জ্ঞানচর্চার 
ক্ষেত্রে এটি তাদের অবারিত সুযোগ 
এনে দিয়েছে । মাযহাবের অধিকাংশ 
প্রবর্তক অনারব এবং ইমাম আবু 
হানিফা কুফাবাসী হওয়ার 
কারণে মযহাবের ইমামদের প্রতি 
তাদের অনিহাভাব ও স্বভাবজাত 
উন্নাসিকতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। যার কারণে আরব বিশ্বের 
অধিকাংশ আলিম গায়রে মুকাল্িদ । 
সঙ্গত প্রভাবে সেখানকার বেশির ভাগ 
মানুষ কোন মযহাবের অনুসারী নয় । 
তা সত্ত্বেও উপমহাদেশের ওলামায়ে 
বিশ্বের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে 
নেই । বরং ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রগণ্য | 


"লী 9) টা. 


গিরিপথ মাড়িয়ে তারা আরবি ভাষায় 
পারদর্শিতা অর্জন করেন বিধায় ওই 
দুটি ভাষার সঞ্চিত জ্ঞানভাগ্তার ও 
তাদের আয়ত্বাধীন থাকে । 
উপমহাদেশের প্রতিটি আলিম বাংলা, 
আরবি, উর্দূ ও ফার্সি এ চারটি ভাষায় 
সমানভাবে পারঙ্গম হয় । বিশিষ্ট সমাজ 
বিজ্ঞানী ও ধর্মতত্বিদ ইবনে খালদুন 
বলেন, ইসলামি জ্ঞানের 
অধিকাংশ ধারক ও বাহক হলেন 
অনারবগণ | নিকট অতীতের আল্লামা 
আনওয়ার শাহ কাশ্নীরী জু, 
আশরাফ আলী থানবী এছ; ও 
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী 
ঞক্ছি এ জগতের উজ্জ্বলতম মনীষী | 


উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ 
মযহাব অনুসরণ করতেন 

মুসলিম উম্মাহর জগদ্িখ্যাত দুজন 
আলিম ইমাম গাযালী ঞ্রজ্ছি ও ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া ইজতিহাদের 
যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম হওয়া স্তও 
প্রথমজন ইমাম শীফেয়ী ও 
দ্বিতীয়জন হাম্বলী মযহাবের তাকলীদ 
করতেন । স্বনামধন্য আলিম হওয়া 
সত্তেও হাদীস শাস্ত্রে নিজ জ্ঞানের 
অপ্রতুলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে 
ইমাম গাযালী এজ বলেন, হাদীস 


সেপ্টে্ব'১৩ ___1 আত্তার্তহীদ ১৯ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সহীহ ও গায়রে 
সহীহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে 
পারিনি । নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে 
অবস্থানগ্রহণ ও সুবিধাবাদিতার পথ 
রুদ্ধ করার এটি একটি মোক্ষম 
হাতিয়ার । সংশিষ্ট বিষয়ে 
অভিজ্ঞজনদের অনুসরণ না করে 
অনুকরণ | এতে ইচ্ছেমতো ধর্মপালন 


ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । 


বিধান পালন ও জ্ঞান আহরণের জন্য 
কারো প্রতি ধর্ণা দিতে হয় না। আর 
অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের নিকট 


র্ গাডিবীরাত রর 


০০ এ ৩) 80৬ চি 
“অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, 
যদি তোমাদের জানা না থাকে 1” 
ইমাম আবু হানিফা ঞ্রক্রট-এর কোন 
মতো কুরআন-সুননাহের বিরোধী হলে 
তার অনুসরণ করা কারো জন্য বৈধ 
হতে পারে না। চার মযহাবের 
ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে 
তাদের মতামত গ্রহণ না করতে 
বারবার তাগাদা দিয়েছেন । ইমাম 
আযম এজ বলেন, 


৩5৭5 6 ৩৬০] শে গ্ 
“সহীহ হাদীসই 97555 রি 
7505958১৮৭8 3 


ডি 
আমার কোনো মতামত কুরআন- 
হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা 
দেওয়ালে নিক্ষেপ করবে । কুরআন- 
সুনাহের কোন উৎস থেকে মাসআলা 
বর্ণনা করেছি, তা না জেনে আমার 
মযহাব অনুসরণ করা কারো জন্য 
জায়েয নেই ॥ 
কুরআন-সুননাহের বিপরীতে আমার 
কোনো বক্তব্য পাওয়া গেলে তা অবশ্য 
পরিত্যাজ্য | 


মযহাবের অনুসরণ ও 

বহুধা বিভাক্তর ধুমরজাল 

ইসলাম এক্য, শান্তি, প্রগতি ও 
ুকতবুদ্ধি চর্চার ধর্ম । কুরআন-সুন্নাহ ও 
কিবলা এক্যের মূর্তপ্রতীক | স্থান কাল- 
পাত্র ভেদে অনেক সর্বজনগ্রাহ্য মনীষী 
ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ মুসলমানদের 
স্থানীয়ভাবে এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ 


ঠিক করেছে। ইমাম আবু হানিফা এ 


ইমাম বুখারী ঞ্জ্ছি, ইমাম গাযাল 
লই ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঞ্জ্ছি-এর 
মতো মনীষীগণ এক্য, শ্রদ্ধা ও 
সংহতির প্রতীক | তেমনিভাবে 
ফতাণ্ডায়ে শামী, আলমগীরী ও 
অনেক কিতাব উপমহাদেশের 


থেকে রক্ষা করেছে। উপর্যুক্ত 
মহামনীষী ও গ্রন্থাবলি মুক্তিবুদ্ধি চর্চার 


ক্ষেত্রে বাধা মনে হলেও তা 
সুবিধাবাদিতার অবাধ পথকে 
অনেকাংশে রন করেছে । 
মুসলমানদের মধ্যে শত মতপার্থক্য 
সত্বেও পারস্পরিক সংহতি ও ভ্রাতৃতের্‌ 
বন্ধন বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। মাযহাব 
চতুষ্ঠয়ের ওপর অনেকে অনৈক্য ও 
বৃদ্ধি চর্চায় প্রতিবন্ধকতার রং 
চড়ালেও মূলত মুসলমানদেরকে এটি 


বনুধা বিভক্তির ধুমজাল থেকে রক্ষা 
করেছে । ইসলামে মুক্তিবুদ্ধি চর্চার ধারা 
যথাস্থানে সংরক্ষিত । আববাসী খলীফা 
মনসুর ও হারুনুর রশীদ জাতীয় 
এক্যের খাতিরে ইমাম মালিক এ 
রচিত মুওয়াত্তা কিতাবটি রাষ্ত্রীয় আইন 
হিসেবে বিধিবদ্ধ করার পক্ষে মতামত 
চাইলে ইমাম মালিক এজ মুক্তবুদ্ধি 
চর্চার ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্তে 
তাতে সম্মতি দেননি । অবাধ 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পথ অবারিত 
রাখার জন্য ইমাম আযম ্ত্ই-এর 
দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ইমাম আবু ইউসুফ 
রিও ইমাম মুহাম্মদ ছি দুই 
তৃতীয়াংশ মাসআলায় তার বিপরীত 


শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্যে বিভ্রান্ত 
ও সংশয়ের সৃষ্টি করছে। মযহাবের 
অনুসরণকে কাফের-মুশরিক কর্তৃক 
তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণের সাথে 
তুলনা করছে । তারা হানাফী মযহাব 
বিশেষত ইমাম আবু হানিফা ঞঞ্-এর 
বিরদ্ধে কুৎসা রটনা করছে । আমাদের 
পদ্ধতিকে 


শরীয়তের মুল উৎস থেকে বিধি-বিধান 
বের করে সে অনুযায়ী আমল করা 
একটি সুকঠিন বিষয় । কুরআন ও 


সেপ্টেম্বর'১৩ _____777--. আত্তান্তহীদ ২০ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


হাদীসের ওপর অগাধ পান্তিত্য ছাড়া 
এটা কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। 
আমাদের সমাজে প্রচলিত অর্থে যাদের 
আলিম বলা হয়, তাদের পক্ষে একাজ 
সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ইমাম বাগাবী 
না থাকলে কারো পক্ষে ইজতিহাদ করা 
সম্ভব নয়। বিষয়গ্তলো হল, ১. 
কুরআনের জ্ঞান, ২. সুনাহের জ্ঞান ৩. 
পূর্বসূরি ওলামাদের এঁকমত্য ও 
মতানৈক্য বিষয়ক জ্ঞান, ৪. শরীয়তের 
মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহের ভাষা 
আরবির ওপর দক্ষতা ও ৫. কিয়াস 
সম্পকীয় জ্ঞান । অত্যন্ত দুঃখের সাথে 
বলতে হয়, মধ্যপ্রীচ্য ঘুরে আসা ও 
আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
অধ্যয়নফের কতিপয় স্বঘোষিত 


গণ্ডি পেরিয়ে ধৃষ্টতাকেও ছাড়িয়ে যায়৷ 
এক্ষেত্রে তাদের অনুসারী হল সাধারণ 
শিক্ষিত কিছু পণ্ডিত মুর্খ ৷ জ্ঞানচর্চায় 
কুরআন-সুনীহের মূল উৎসের সাথে 
যাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা 
বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদের কিছু 
ফটোকপি হাতে নিয়ে আলিমদের 
সাথে বাহাস বিতর্কে লিপ্ত হতে 
স্বাচ্ছন্দবোধ করে । তাদের উপস্থাপিত 
হাদীসসমূহ সহীহ হিসেবে মেনে 
নিলেও এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কুরআন- 
সুনাহে অনভিজ্ঞ ও সহজ-সরল 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ফিতনার 


উদ্রেক করে। যা 
শরীয়তে চু. 
নিষিদ্ধ । এঁক্য ও সং 
বজায় রাখার যা 
শরীয়ত অনেক সুক্ষ 
বিষয়ের অবতারণা 

(কি রথ 
বৃহত্তর বা 
ক্ষুদ্ধ স্বার্থকে শরীয়ত 
সবসময় এড়িয়ে চলেছে 
এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় 
এমন মতামত 
জনসমক্ষে প্রচার না 
করার নির্দেশ রয়েছে । 
জামাআতে ইমামের ভুল হয়ে গেলে 
সাহু সিজদার বিধান রহিত হওয়ার 
পেছনে এটিই মূল কারণ ৷ এসস সুক্ষ 
বিষয় তাদের বিবেক-বুদ্ধির গোচরীভূত 
হয়না । 


কুরআন-হাদীসের সহীহ বুঝ: 
একটি আল্লাহর নেয়ামত 

হাদীস একটি বিশাল জগত | এক 
মহাসমুদ্র স্থান-কাল-পাব্রভেদে 
বাহ্যত বিপরীতধর্মী নবীজি জ্ঈ-এর 
অনেক হাদীস পাওয়া যায় । আবার 
সময়সাপেক্ষে নবীজি ঞ্স্-এর দৃশ্যত 
স্ববিরোধী অনেক কাজেরও সন্ধান 
মেলে । যার সমস্বয় সাধন সাধারণ 
মানুষের পক্ষে শুধু দুঃসাধ্যই নয়, 
অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবীর পক্ষেও তা 
ছিল কষ্টসাধ্য | বিপরীতধর্মী অর্থবোধক 


শু) 
সেল 
00 
জজ, 
গু. 
৩৩ 
1 
(০ 
০১ 
সি 
১১, 
গু. 
জে 
রউ 
৮/) 
শব” 


মুহাদ্দিসের পক্ষেই সম্ভব। তারা 
হাদীসের বিভিন্ন প্রকরণপূর্বক ১ 
আমলযোগ্য 


ধরনের গোমরাহির কারণ হতে পারে । 
ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী এট 
নিয়ে বাড়াবাড়ি পথভ্রষ্টতার পথ সুগম 


9121 
/9|11€ 
৪৫] 


করে । এটি ক্ষেত্রবিশেষে অনাধিকার 
চর্চার পর্যায়েও পড়ে । স্বয়ং নবীজি 
এর সাহাবীদের মধ্যে সবেচ্চি 
হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা 
এরু-এর পক্ষেও অনেক হাদীসের 
মর্মীর্থ উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি | 
আগ্তনে পাকানো খাদ্য ও পানীয় 
ব্যবহারে অযু ভেঙে যায় | হযরত আবু 
মুজতাহিদ সাহাবী হযরত আবদন্লাহ 
করলেন, 

২ ৩০৮০০০৯$০ ০০9 
'গরম পানি দ্বারা অযু করার পর কি 
আপনি পুনরায় অযু করবেন? হযরত 
উত্তর দিতে পারেননি |” 


/চলবে] 


* আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৪৩ 
55 রাদুল ম্বুহতার আলাদ 


" আশ-শাশী, উনৃলুল ফিকহ, দারুল কিতাব 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ২৭৬ 


সেপ্টেম্বর'১৩ _____777777777.. আত্তার্তহীদ ২১ 


ম।হা।-।জী।ব।ন 


এমদাদিয়া আযিযুল উলুম পোকখালীর 
শিক্ষা পরিচালক মাওলানা শামসুল 
হুদা এক দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত 
১৯ আগস্ট*১৩ জান্নাতবাসী হয়ে যান | 
কাতেব সাহেব হুযুর নামে তিনি 
সমধিক পরিচত ছিলেন । শ্যামবর্ণের 
মায়াবি চেহারা আর মধ্যম গড়নের 
অধিকারী ৪৮০১ 


খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ 
জই-এর চাচাতো ভাই । বাবা মাস্টার 
আবুল হোসাইনের আদর-ম্নেহ ও মা 
আমিনা খাতুনের পরম মমতায় নিজ 
গ্রামে শৈশব কাটান । ১৯৫৫ সালে 
বরইতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
থেকে কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী পাশ 
করেন । এরপর ২ বছর বরইতলী 


পিপাসা নিবারণ করেন । মুফতিয়ে 
আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ এরজ্ঞছি-এর 
ফয়েয-বরকতে ধন্য হয়ে ১৯৬১ সালে 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি হন । 
প্রতি ক্লাশে অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখে 
১৯৭০ সালে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন 
করেন। দীর্ঘ ৯ বছরে পটিয়ার 
তৎকালীন মুরব্বদের হাতে নিজেকে 
গড়ে তুলেন যোগ্য আলিম হিসেবে । 
৬ মাস রাজঘাটা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 
শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে 
একটি দৈনিক পত্রিকার হ্যান্ড রাইটার 


হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে 
পোকখালী মাদরাসায় শিক্ষক পদে 
যোগ দিয়ে জীবনের আলোকিত 
অধ্যায়ের সুচনা করেন । অল্পসময়ের 
মধ্যেই সুনিপুণ পাঠদান করে সুনাম 
কুড়াতে সক্ষম হন। ফলে তাকে 
সহকারী শিক্ষাপরিচালকের দায়ি 
দেয়া হয়। তৎকালীন শিক্ষাপরিচালক 
মাওলানা মকসুদ সাহেব (মহেশখালী 
হুযুর)-এর সাথে নিরন্তর চেষ্টা, নির 
সাধনা, সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও খাস 
ইখলাস দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী করে 
তুলেছিলেন পোকখালী মাদরাসার 
প্রাথমিক ভিত্তি । সেই সময়ের সীমাহীন 
ত্যাগের কথা বলে অনেকবার তাকে 
আবেগআপ্রুত হতে দেখেছি । সেই 
কষ্ট, যন্ত্রণা ও কুরবানির কথা গল্পকেও 
হার মানায় । কওমি অঙ্গনের জনপ্রিয় করেন 
প্রোগ্রাম কিতাবি ও তারকীবী মুনাযারা 
তাদের সেই সময়ের যৌথ উদ্ভাবনা । 
ছাত্রদেরকে জ্ঞানগভীরে ডুবিয়ে 
দেওয়ার লক্ষ্যে এই মুনাযারা সর্বপ্রথম 
তারাই চালু করেছিলেন । 

কিছুদিন পর মহেশখালী হুযুর বিদেশ 
চলে গেলে শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্‌ 
তার কাধে এসে বর্তায় । বড় হুযুর 
হুসাইন আহমদ এ্রক্ছ-এর প্রত্যক্ষ 
নির্দেশনায় ও মুহতামিম সাহেব 
হুযুরসহ সকল উত্তাদের অকৃপণ 
সহযোগিতায় অত্যন্ত সুচারুরূপে 
শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্ব পালন করে 
পৌছিয়ে দেন। প্রায় ৩ যুগ 
শিক্ষাপরিচালনা করে অত্যন্ত 


মাওলানা শামসুল হুদা 
(কাতেব সাহেব হুযুর) এজ 


ইযাযুল হক 


বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার প্রমাণ দেন। 
প্রশাসনিক কাজ আনযাম দিতে তিনি 
ছিলেন বদ্ধপরিকর । আইনের চোখে 
সবাই সমান | কারো সাথে বাহ্যিক 
দয়া দেখিয়ে প্রশাসনকে টিলে করার 
মানসিকতা একদম ছিল না। তার এক 
ডাকে, এক হুংকারে কেপেছে গোটা 
পোকখালী মাদরাসা । আসাতিযাকেও 
প্নেহমাখা বকা দিতে ভুল করেননি 


নিরলস তিনি । মুহতামিম সাহেব হুযুরও রক্ষা 


পাননি তার মায়াভরা শ্রদ্ধাপূর্ণ বকুনি 
থেকে । তার সেই ইখলাস ও 
মমতাপূর্ণ রাগারাগির কারণে কেউ পর 
হননি বরং ছাত্র-উস্তাদ সবাই তার 
কাছে ঘনিষ্টতর হয়েছেন। এমনকি 
মুহতামিম (দা. বা.) তাকে 
কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠবন্ধু বলে আখ্যায়িত 


করেন । 
মহানুভব, নরমদিল ও অমায়িক এক 
পুরুষ তিনি । যারা তার সানিধ্য 
পেয়েছেন তারা জানেন, তার দিলটা 
কতো নরম! হৃদয়টা কতো বিশাল ! 
জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে 
যুগিয়েছেন। পরম আদর ও গভীর 
মমতায় সবাইকে আপন করে 
নিয়েছেন। একা কিছু খাওয়া তার 


পছন্দ ছিল না। দশজন ডেকে 
খাওয়াতে পারলেই তার আত্মা পরিতৃপ্ত 
হতো । 


তিনি দীর্ঘদিন ইত্তেহাদুল মাদারিস 
বাংলাদেশের কার্ধকরী পরিষদের 
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সদস্য ছিলেন । ছাত্র গড়ার তার স্বকীয় 
চিন্তাধারার কথা তিনি বোর্ডর কাছে 
তুলে ধরেছেন । এছাড়া তিনি বিভিন্ন 
মাদরাসার উপদেষ্টা ও শুরাসদস্য 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 
দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি এক আদর্শ 
শিক্ষকও বটে । জ্ঞানের সকল শাখায় 
হাদীস ও ফিকহ্শান্ত্রে তিনি অনন্য 
প্রতিভার পরিচয় দেন। বুখারি, 
মুসলিম, মিশকাত, জালালাইন ও 
হিদায়ার মতো কালজয়ী গ্রন্থ অধ্যাপনা 
করেছেন দীর্ঘদিন ধরে । নাহু-সরফ, 
দর্শন ও বালাগাত অসামান্য দক্ষতায় 
পাঠদান করেন। আরবি সাহিত্যেও 
কোনো অংশে কম নন তিনি। 
ইতিহাস-ভূগোলের সাথে তার বিশেষ 
সখ্য ছিল । বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থগুলো 
তিনি নিয়মিত পড়তেন । হাতের লেখা 
কত সুন্দর, নামেই তো বুঝতে 
পারছেন । আরবি, উর্দূ, বাংলাও 
ইংরেজি লেখা সমান ঝকঝকে । সুন্দর 
ডিজাইন ও করতেন । মাদরাসার 
পরিকল্পিত ম্যাপটি তার অন্যতম 
শিল্পকর্ম । অধমের পরম সৌভাগ্য! 
কিছুদিন হলেও তার কাছে লিখা 
শিখতে পেরেছি । 


রহমান (দো. বা.)-এর কাছে তিনি 
তাসাউফের সবক নেন। অল্পদিনে 
কঠোর সাধনা করে হুযুরের প্রথম 
সারির খলীফাদের অন্তর্ভূক্ত হন । পুরো 
জিন্দেগি তাঁর পরামর্শেই কাটিয়েছেন | 
প্রতি বছর রামাযানে ৪০ দিনের জন্য 
ইতিকাফ থেকে নফসকে করেছেন শুদ্ধ 
থেকে শুদ্ধতম । তিনি ২বার পবিত্র 
হজের উদ্বেশ্যে আল্লাহর ঘর যিয়ারত 
করেন । প্রকৃত বন্ধু আল্লাহকে পাওয়ার 
জন্য আজীবন মুজাহাদা করেছেন । 

এই মহান জ্ঞানসাধক ও সমাজচিত্তক 
ঘাতকব্যাধি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন । 
এই ব্যাধি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে । 
প্রথমে একহাত অবশ হয়ে আসে । 
তারপর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। 
একটু একটু দেখতেন শেষ বয়সে । 
চিকিৎসাও ্‌ 


পরিস্থিতি দেখে একেবারে ভেঙে 
পড়েন। অসুস্থতার, কারণে তখন 


তিনি । ডায়াবেটিসের কারণে শেষ 
পর্যন্ত কিডনি দুটো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে 
বিছানার সঙ্গী হন। মাঝখানে 
কয়েকদিন জ্ঞান ফিরলেও প্রায় তিন 
মাস অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পার্জা 
লড়ে গত ১৯ আগস্ট'১৩ মাওলার 
কাছে চলে গেছেন । 

মৃত্যুর সময় তিনি ৬ ছেলে ২মেয়ে, 
নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য 
আত্রীয়স্বজনও লাখো ছাত্র-ভক্ত রেখে 
যান । আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালীম বোখারী, আল্লামা রহমতুল্লাহ 
কাওছার নিজামী, মাওলানা মুখতার 
আহমদ, মাওলানা ছেয়দুল আলম 
আরমানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ 
সর্বস্তরের মানুষ প্রতিকূল আবহাওয়া 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাল ভব উ্্ব 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


তআত্তান্তহীদ ২৩ 


দা।ও ।|য়ী।ত 


পক্ষান্তরে কুরআনে ৩০০ বারের উর্ধে 
আল্লাহ নামটি রয়েছে । ইসলামে 
আল্লাহ একমাত্র বিশ্বত্রষ্টার নাম । 
সর্বপেক্ষা সর্ক্ষপ্তাকারে মহান 
আল্লাহর যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা 
অনন্য | যেমন_ 
৮5834 586581288৫5 282৩ 
৬৫০12 40৫ ৮2৩৫৮ 
বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্ধিতীয়, 
আল্লাহ্‌ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, 
সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী; তিনি 
কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং 
তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই, 
তাহার সমতুল্য কেহই নাই 1” 


বাইবেলেও আল্লাহ নামটি বিদ্যমান । 


সম্বোধা এবং বিস্ময় সূচক পদ। 
আরবী এবং হিক্রুতে এর অর্থ “হে” । 

কথায় ইয়া সেম্বোধন পদ) এবং 
ইয়া(!) একটি বিস্ময় সূচক চিহ রূপে 
গন্য । আরব ও ইনুদীগণ আবেগ সূচক 
চিহ্ত “ইয়া” দিয়ে বাক্য শুরু করে। 
আরব ও ইহুদী হিসেবে হাল্লিলুইয়া _ 
হা-ল্লি-লু-ইয়া হবে 'ইয়া-হালি-লু*। 
আরবীতে ইয়া-আল্লা-ু অবিকল 
অর্থবোধক । বাংলায় হে আল্লাহ । 
বাইবেলের ভাষ্যমতে: তিনি একক 


অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী” তার 
জন্ম নেই বা কাউকেও তিনি জন] 
দেননি+, তার সমতুল্য কেউ নেই১ । 
২ ফিরিশতায় বিশ্বাস: আরবীতে 
মালায়িকা ৷ ফিরিশৃতা বহুল প্রচলিত 
ফার্সি শব্দ। ফিরিশতা নূর থেকে 
তৈরি । 
০+৬৯৮৪1৩২৯১৯৫১৫ তা ১ 
“তারা আল্লাহর বান্দা 1 
তারা শুধু আল্লাহর হুকুম এবং তাদের 
ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন 
305528059৩5 
“এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা 
হয় উহারা তাহা করে |” 
আর জিবরীল /প্র্ি হলেন ওহী 
বাহক: 
ট্রে ৩৪ ৬6 ৯৮৮ ৩ ১8৬ ধন ৩ 
“তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহার 
প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে ওহীসহ 
ফিরিশতা প্রেরণ করেন ।” 
তাসবীহ, ইসতিগফার ও আর্শ 
বহনসহ বিভিন্ন গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্তে 
তারা সর্বদা নিয়োজিত: 


পর্ণ 2 ৬ পারছি 


পঙিল ই পাপা প্ঠপরী। পাইনি হল পরি ৯৫৫ 
৩)%৯৮০৪ ০০৯৯ ৩৮১ ০৯১৯৭ ০৯৩০, ৩৪৬১) 


পি ৫2275৮78815 
৩:৯৮ ৩৯১৯৫ ও তি ০৮৪৯১ ০৫৪ ৬ 
আর 


'যাহারা আর্শ ধারণ করিয়া আছে 
এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ ঘিরিয়া 
আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে 
প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে 1১০ 


বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে: 
গেব্রিয়েল হলেন প্রত্যাদেশ বহনকারী: 


হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক 
নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত 
নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হইয়া 
ছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম | 
দূত গৃহ মধ্যে তাহার কাছে আসিয়া 
হউক; প্রভু তোমার সহবর্তী ৷ 

বাইবেলে ফিরিশতার প্রকৃতি: “কিন্ত 
যাহারা সেই জগতের এবং মৃতগণের 
মধ্য হইতে পুনরুথানের অধিকারী 
হইবার যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা 
বিবাহ করেনা এবং বিবাহিতাও হয়না । 
তাহারা আর মরিতেও পারে না, 


সেপ্টেম্বর'১৩ ____77-7-7171.1.. আত্তার্তহীদ ২৪ 


দাঁ।ও ।য়ী।ত 
কেননা তাহারা দূতগণের 
(ফিরিশৃতাগণের) সমতুল্য ১৩ 


৩. প্রেরিত কিতাবে বিশ্বাস: আল্লাহর 
পক্ষ হতে অনেক কিতাব প্রেরিত 
হয়েছে তন্মধ্যে চারটি প্রধান । যেমন- 
হযরত মুসা /এরব্-এর প্রতি তওরাত: 


১৮৬ টা 511 ৮1 পে প 59. (রত) 
(৮, ৩৩ ০০5 ৬০ ৩১০ (54৯০ ৪], 
42 প্ঞ উ্তি2 


(9০8%৮৮] 


হযরত দাউদ /ব্-এর প্রতি জবৃর: 


5 
59৫৮৫ রি 


9195655১641, 
“দাউদকে আমি যাবুর দিয়াছি।”* 
হযরত ঈসা £রবিই-এর প্রতি ইনজীল: 
৫১ হধু্ভা22০)%0 0554৩6200 
রর 2. ৮৮৮৮ (৮4 ও ৮৯৫ %584 রেট 
৩ ৬৩ ও শত ৬৩5০৯  ৩৬ এ 

8৫865585555 52-9স1 
'মারয়াম-তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে 
অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক রূপে 
উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়া ছিলাম 
এবং তাহারা পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের 
সমর্থকরূপে এবং মুত্তাবীদের জন্য 
পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে 
ইঞ্জিল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথের 
নির্দেশ ও আলো 1১৬ 
আর পূর্বের কিতাবের প্রকৃত শিক্ষার 
পুনঃস্থাপনকারী ও সাক্ষ্যদাতা চূড়ান্ত 
বিধান কুরআন যা মুহাম্মদ ্্- এর 
প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, 

৩ তে ৪১০ ভিত এ] ৩৪ ৩৮ 
এ ১455580525৫ 
এ৪ভ ও 2০8 শ 5 ঞ॥। ৫% রি 
55555 এ এড ৬80৫ 


504৫ £€৮6 2৫2 গ্া্পপপর্প 58 ছু পি 
3846 ৪৬১ 2 সর্প এ গত ত2 


9৮৯ ১৪৫11 4৮ 
রখ 


॥। 1৫718 41৩ 528 ভিত 
44014) ০৩০৫1৯২০০০৬ তা ৩১০৪ 
8৫ ৫ €ত৫ রত রর 5৮ 
এ ক ০ ৮ ৯৯ ৮ রিনি 
মু ৮5৫ 2? 

০০৯৯০৯০ 


করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করিওনা। তোমাদের 
প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ 
নির্ধারণ করিয়াছি ১? 


তওরাত মোশির প্রতি, যবুর দাউদের 
প্রতি, ইনজীল যিশু খিস্ট এবং মুহাম্মদ 
ক্ঈ-এর প্রতিও প্রত্যাদেশ হয়েছে। 


বাইবেলে 
আব্াহামের বংশ হতে আসবেন উল্লেখ 
রয়েছে । তিনি ইম্ায়েলের ভাইদের 
মধ্য হতে অর্থাৎ আরবগণের মধ্য হতে 
আসবেন উল্লেখ 
আবরাহামের দু”সন্তান ইসমায়েল ও 
ইসহাক । সুতরাং তারা একে অপরের 
ভাই । ফলে ইসহাকের সন্তানাদি 
ইহুদীগণ (ইস্রায়েলগণ) এবং 
ইসমায়েলের সন্তানাদি 


মলের আরবগণ 
পরস্পর ভাই ।২০ 
বাইবেলে আরও বর্ণনা পাওয়া যায়: 
'সদা প্রভু -পারন পর্বত হইতে আপন 
তেজ প্রকাশ করিলেন ”* “তেজ 
প্রকাশ" অর্থাৎ প্রত্যাদেশ লাভ; হিকতে 
“পারন পর্বত" অর্থ আলোর পাহাড়, যা 
মক্কা হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত । 
বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে: “সে পারন 
প্রান্তরে বসতি করিল ।”২ “পারন প্রান্ত 
রে' অর্থাৎ আরবগণের আদি পিতা 
ইসমায়েল যে স্থানে নির্বাসিত 
হয়েছিলেন সেই আরবে, সুনির্দিষ্টভাবে 
মক্কা এলাকা । যার অপর নাম বাঞ্কা 
বাইবেলে বুকা উল্লেখ রয়েছে ১৩ 


/চলবে] 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা ও খওকালীন লেকচারার, 


দারুল ইহসান কক্সবাজার 

ক্যাম্পাস 

+ আল-কুরআন, মৃরা আল-ইখলাস, 
১১২:১-৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 


বাংলাদেশ, ঢাকা (উনবিংশ মুন্রণ: জানুয়ারি 
১৯৯৭), পৃ. ১০৩৭ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 

বাইবেল 


৪ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মণি, ১৯:২৬, প্রাণ্তক্ত 

€ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথথি ২৩:৯, হোশয়, ১১:৯ ও ইয়োব, 
২৫:৪, প্রাণ্ুক্ত 

৬ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
যিশাইয়, ৪৬:৯, প্রাপ্তক্ত 

আল-কুরআন, সরা আব-হুখরভ্ক, ৪৩:১৯, 
প্রাণ্ক্ত, পৃ. ৮০২ 

” আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৫০, 
প্রাণ্ক্ত, পৃ. ৪২০ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:২, 
পরাণ্ুক্ত, পৃ. ৪১২ 

** আল-কুরআন, সরা গাফির, ৪০:৭, 
প্রাণ্তকত, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫ 

+১ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
লুক ১:১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
নক, ১:২৬-২৮, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৯৬ 

** পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
নক, ২০:৩৫-৩৬, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৪৬ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:২, 
প্রাণ্ক্ত, পৃ. ৪৩৬ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৫৫, 
্রাপ্তক্ত, পৃ. 8৪৫ 

”* আল-কুরআন, সুরা আাল-মারিদা, ৫:৪৬, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৬৯ 

++ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৪৮, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৬৯ 

১৮ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাক্ক ১:১৪ ও ১৫, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৮ 

*৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮:১৮, প্রার্ুক্ত, ঢাকা 

২০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
আদি প্রঁভক, ২৫:১৮, বাংলাদেশ বাইবেল 

ঢাকা 


২১ পবিত্র বাইবেল নিয়ম 
্র পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৩:২, প্রাণ্ুক্ত 
২২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
আদি প্তক, ২১:২১, প্রাগুক্ত 
২০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
আনি পুতক, ৮৪:৬, প্রাণ্ুক্ত 


সেপ্টেম্বর১৩ -_________ঁঁ6্। আত্তার্তহীদ ২৫ 


আ।লো।র। পথে 


উদ্দেশ্যের সততা ও মহত্ব । তাই 
উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ ও মহৎ, যার 
ছত্রে-ছত্রে থাকে আদর্শের দীপ্তি । 
জীবনের উদ্বেশ্য ও উদ্দেশ্যের জীবন 
তথা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা ও 
সততাই হলো সফল জীবনের মূলমন্ত্র । 
উদ্দেশ্যময়তা ও অলসতা 
পরস্পরবিরোধী আচরণ । কখনো 
উভয়ের সম্মিলন হতে পারে না। যে 
ব্যক্তি জীবনের কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ 
করে নিয়েছে, তার পূর্ণ মনোযোগ 
নিবদ্ধ থাকে সে লক্ষ্যের দিকে । সে 
এদিক-সেদিক মনোযোগ দিকে নিজের 
পারে না। লক্ষ্য নির্ধারণ করে যে 


কিন্ত সে দুচোখ বন্ধ করে পথ চলতে 
থাকে লক্ষ্যে পৌছার প্রত্যাশায় | 
ছায়াশীতল বিশ্রামস্থান তাকে আরাম ও 
বিরামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সে 


পথ চলতে থাকে মোহ-মুগ্ধতার স্বাদ 
ছেড়ে । বিচিত্র চাহিদা তার পথকে 
অবরোধ করে, কিন্তু সে সচল 
পদবিক্ষেপে এগ্ততে থাকে সকল বাধ- 
বাধার প্রতিরোধ করে । জীবনের 
বিভিন্ন উত্থান-পতন, স্বলন ও পদস্থলন 
তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু 
তাতেও কোনো ছেদ পড়ে না তার 
ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞায়, তার দৃপ্ত 
পদচারণায় । লক্ষ্য স্থিরকারী ব্যক্তি তার 
কখনো দিকভ্রান্ত হতে পারে না। 
কারণ, রাস্তা ও আখেরি মানজিল 
সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকে । 

সামনে থাকে তার একটি সুনির্ধারিত 
লক্ষ্য । কখনো সে পথ থেকে ফসকে 
পড়ে না। অসঙ্গত প্রসঙ্গ নিয়ে সময় 
নষ্ট করে, নিষ্প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে 
না। সবদিক থেকে মনোযোগ হঠিয়ে 
শুধু একদিকেই সে মনোযোগ নিবদ্ধ 
করে । লক্ষ্য অর্জন হওয়া ও আখেরি 
মানজিলে পৌছা পর্যন্ত তাকে থাকতে 
হয় কর্মচঞ্চল ও ব্যস্তসচল | তাই 
জীবনকে সচল ও সফল করার জন্য 
প্রত্যেকরই একটি সুচিন্তিত ও সুচিহ্িত 
লক্ষ্য থাকা অনিবার্ধ, অপরিহার্য | লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য এমন হওয়া চাই, যার 
সততা ও সত্যতার ওপর অন্তর পূর্ণ 
আস্থা রাখে, হৃদয় যাকে পরিপূর্ণভাবে 
সমর্থন করে এবং যা রক্তের মতো 
প্রতিটি রন্ধে বিচরণ করে । এই 
লক্ষ্যনির্ধারণই মানুষকে অন্যান্য জীব 
থেকে বিশিষ্টতা দান করে । মনুষত্ব ও 
পশুত্বের মাঝে বৈচিত্য ও বৈপরীত্যের 


দেয়াল তোলে । উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
এবং চিন্তার সঙ্গে কর্মের 

সংযোগ ঘটাতে হবে । চিন্তা হতে হবে 
আদর্শিক, বাস্তবভিত্তিক ও কর্মমুখী | 
আর কাজ হতে হবে চিন্তানির্ভর, 
ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী । চিন্তাহীন কর্ম ও 
কর্মহীন চিন্তা দুটোই অপূর্ণ ও 
অকার্ধকর । যে ব্যক্তির জীবনে লক্ষ্যের 
প্রতি একাগ্রতা ও একাত্মতা সৃষ্টি হবে, 
র জীবন অবশ্যি অন্য এক জীবন 


তার জীবন ও জগতের সেতু-বন্ধন । 
রক্তের অথৈ সমুদ্র পার হয়ে মানুষকে 
যেতে হয় জীবনের ওপারে - যে জীবন 
হবে পুম্পিত, প্রাণিত । জীবন-যাত্রার 
পথ তো বড় দুর্গম, যার বাঁকে বাঁকে 
শংসয়। পথ-যাত্রা় মুহুর্তের 
অসতর্কতা ডেকে আনতে পারে 
অপুরণীয় ক্ষয় ও মহা বিপর্যয়। 
পথচলা ও পদচালনার অনভিজ্ঞতার 
কারণে মাশুল দিতে হয় পদে পদে, 
পথের প্রতিটি মোড়ে । 

জীবন-পথের অকুতোভয় অভিযাত্রী 
যারা, তাদের যাত্রা-পথ হতে পারে না 
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আ।লো।র। পথে 


মসৃণ ও কুসুমাত্তীর্ণ । তাদের পথ হবে 
অমসৃণ ও কণ্টকাকীর্ণ । তাদের পায়ে 
কাঁটা বিধে । ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে। 
তবৃও লক্ষ্য-অভিমুখে তাদের ক্লান্তিহীন 
পথ-চলা, বিরামহীন সংগ্রাম-সাধনা 
থামে না, থামতে পারে না। তাদের 


নেই | নেই তাদের কোনো ছুটি, 


বেদনার বালুচরে তলিয়ে যায়। কিন্তু 
জীবন ও জগতের স্বভাব তো তা নয়। 
জীবনের অঙ্গনে এগ্ততে হবে সকল 
ভয়কে জয় করে। এই পৃথিবী তো 
সর্বাঙ্গ ভঙ্গুর । এখানে ভাঙ্গবে । 
পৃথিবীতে সংরক্ষণের অর্থ এই নয় যে, 
আমরা কোনো কখনো 
ভাঙ্গতে দেব না। বরং সংরক্ষণের 
উদার অর্থ হলো, শত ভাঙ্গনের পরও 
রক্ষণের সুকৌশল জেনে নিতে হবে 
আমাদের | তাই নিরাশা ও হতাশার 
সকল বাঁধ-বাধা পেরিয়ে আমাদেরকে 
বাঁচতে হবে শেষ ও চুড়ান্ত হতাশা 
থেকে, জীবন-ব্যর্থতার মরণ-থাবা 
থেকে । 

দুঃখ-বেদনার ঝড়োহাওয়ার মধ্যেও 
আনন্দের মৃদু হাওয়ার আশা আমাদের 
রাখতে হবে । অসফলতার হাতছানি 
উপেক্ষা করে সফলতার পথ আমাদের 
খুজতে হবে, অভিনব পন্থা আবিষ্কার 
করতে হবে । ব্যর্থতার উত্তাল দরিয়া 
পাড়ি দিতে হবে। তবুও আমাদের 
পৌছুতে হবে সফলতার সবুজ পাড়ে, 
শিশিরম্নাত প্রান্তরে | লাভ-লোকসানের 
হিসাব আগেই কষে নিয়ে পৃথিবীতে 
ব্যবসা (তথা উদ্দেশ্য) করা 
যায় না। ক্ষয়-শংকার দুর্ভেদ্য প্রাচির 
ভেদ করে তীর-তীব্র বেগে চলতে হবে 
লাভ অর্জনের লক্ষ্যে -সফলতা 
অর্জনের জাঁকালো অঙ্গনে । জীবনের 
ময়দানে উন্নতি-অগ্রগতির আশা 
তাকেই সাজে যে পশ্চাদগামিতার ঝড়- 
ঝাপটা উপেক্ষা করে অগ্রযাত্রাকে 
টিকিয়ে রাখতে পারে অটল পদক্ষেপে, 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


গ্রন্থ থেকে 'অনৈক্য'র পাঠ মুছে দিয়ে? 
না, বরং শত অনৈক্যের মাঝেও 
নতুন অধ্যায় । সমাজের চিত্ত-পটে 
আঁকতে হবে একতার যুৎসই চিত্র । 
অর্জন করতে হবে অনৈক্যের মাঝেও 


যেমন আছে, আছে তারুণ্য-ভরা 


মানব জীবনের জন্য চিরন্তন শিক্ষা । 
সে শিক্ষা কিতাব-খাতা থেকে নয়, 
নিতে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে । 
জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, ইতিহাসের 
০ :৮ 
শিক্ষা আমাদের নিতে হবে ভাব ও 
ভাবনার নিরব ভাষায়, অনুভবের 
নিভৃত ধারায় । গ্রীন্ম-বসন্তের সংঘর্ষ, 
আলো-আঁধারির সংঘাত এরই মধ্য 
দিয়ে আলোকিত করতে হবে আমাদের 
জীবন-যৌবন | গড়তে হবে স্বপ্লালু 
ভবিষ্যৎ । জীবনোদ্যানকে ফুটিয়ে 
তুলতে হবে ফুলে ও ফলে, ফসলে ও 
পাতাবাহারে ৷ 
দুঃখ-দুর্দশী পোহাতে হবে পদে পদে । 
জীবনের পথে পথে ... 


বসন্তও | এখানে খতু আছে । আছে জীবন: সম্ভাবনার চাদর 


খতুর রূপবদল। ইতিহাস আছে, 
আছে ইতিহাসের পালাবদল । 
প্রভাত-মণি উদিত হয় নীলিম 
আকাশের পুর্ব দিগন্তে । ফুলের রাজা 
গোলাপ | রঙে ও রূপে অনন্য, যার 
গুণ-প্রশংসায়, যার রূপ-বর্ণনায় রঙিন 
হয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের তুলি- 
কলম, সুশোভিত হয়েছে তাদের মন- 
মনন । শিল্পীগণ যার চিত্র এঁকেছেন 
মনের মাধুরি মিশিয়ে | শিল্প-চাতুর্যকে 
নানাভাবে খেলিয়ে | কিন্তু যে গাছে, 
গাছের যে ডালে এই সুকোমল ফুলটি 
ফুটে আছে, তারই সঙ্গে লেগে আছে 
অনেকগুলি বিষধর কাঁটা । ফুলকে 
কাঁটা থেকে বিচ্ছিন করা, কাঁটা ছাড়া 
ফুল নেওয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয় । 
নিতে হবে । এটাই বিধাতার অমোঘ 
বিধান । জীবনের কাঁটাবনে প্রবেশ 
ছাড়া জীবনের পুষ্পাযণ ও রূপায়ণ 
সম্ভব হয় না, হতে পারে না। ফুল ও 
কাঁটার সহাবস্থান যেমনি শ্বাশত সত্য, 
মানব জীবনে আনন্দ-বেদনার 
আলীঙ্গনও তেমনি স্বীকার্য-চিরায়ত | 
এই চির স্বীকৃত বাস্তবতায় রয়েছে 


আল্লাহর দেওয়া আমাদের এই পৃথিবী 
সম্ভাবনার আধার । পৃথিবীতে এক যায়, 
এক আসে । সুখে-সংকটে কেটে যায় 
মানুষের দিন-রাত । কালোর উপর 
ভালোর এবং অসত্যের উপর সত্যের 
জয় পূর্বেও যেমন ছিল, এখনো আছে; 
থাকবে চিরদিন । পৃথিবীতে দিন যায়, 
রাত আসে । সূর্যের আলো গিয়ে ঘ্নিঞ্ধ 
জোছনা আসে । রাতের ঘনঘোর 
অন্ধকার কাটিয়ে প্রভাত নেমে আসে । 


পথে পথে, পথের দ্বারে; সবুজ প্রান্তরে 
খ্য জোনাকি । এই নেভে, ওই 


আ।লো।র। পথে 


ততদিন মানবজীবনে সম্ভাবনার জয় 
হবে। যে দিন পর্যন্ত সূর্য আপন 
আলোয় উদ্তাসিত থাকবে, বুঝে নিতে 
হবে, এখনো সুযোগ আছে কিছু করার, 
এখনো সময় আছে পায়ে পায়ে এগিয়ে 
যাওয়ার | 

যেকোনো ব্যর্থতার পর আরেকটি 
সফলতার সম্ভাবনা মানুষকে হাতছানি 
দিতে থাকে । তবে সেই সম্ভাবনার 
স্পর্শ পাওয়ার পূর্ব শর্ত হলো তাকে 
মিথ্যা দস্তে না ফুলতে হবে এবং 
অনর্থক শোকে না মরতে হবে । বরং 
বহমান পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুনভাবে 
জেগে ওঠার মানস তৈরি করতে হবে । 
নতুন 
আত্মনিয়োগ করতে হবে । যে কোনো 
জাতি ও জনগোষ্ঠির উন্নতি-অগ্রগতির 
সম্ভাবনা কখনো সমূলে শেষ হয়ে যায় 
না। প্রত্যেক মানুষ ও প্রতিটি 


উদ্যমে চেষ্টা ও সাধনায় জীবন 


উদ্ভতাস। যুগের দুর্যোগের কারণে যদি 
কারো সাময়িক পতন ঘটে, তা হলে 
চরমভাবে হতাশ হয়ে যাওয়ার এবং 


অর্জন-উপার্জন। মনে রাখতে হবে, 
উন্নতি এত দুরূহ নয়, তবে শ্রমসাধ্য 
বটে । সময়-সুযোগের যথাযথ, সংযত, 
যুগোচিত ও বান্তবোচিত ব্যবহারই 
হলো কালজয়ী উন্নতির উৎসমূল । 

উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌছুতে হলে শিক্ষা 


একদল দক্ষ, যোগ্য, দ্বীনদার ও আদর্শ দেশপ্রেমিক আলেম তৈরির দৃট প্রত্যয় নিয়ে আমাদের পথ চলা ... 


বাংল, ইংরেজী শিক্ষায় দক্ষ হওয়ার সব্যব্ | 
র জন্য মাসিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার 


হা হা্গ পকুয়াপাড়া, 


আনোয়ারা, চকউগ্রাম, 
মোবাইল: ০১৮১৮-২৭৫৮৬১, ০১৮২৪-৬৩৭৬৩৫ 


অংক ও ইংরেজী শিক্ষা দেয়াই, 


নিতে হবে অতীত থেকে, কাজে 
রাখতে হবে ভবিষ্যৎ থেকে । যে ব্যক্তি 
অতীত ভূলে যায়, বর্তমানকে হারায় 
অলসতায় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
সফল হওয়ার কী আছে কোনো 
উপায়? তাই দ্বিধা-বাধার ঘোর কাটতে 
হবে । অলসতার জটাজাল ছিন করতে 
হবে । আশা-আশঙ্কার সংঘাতে যদি 
ং যদি হীনন্ন্যতার ধাতাকলে, তা হলে 
সে নিশ্য় হারায়, বঞ্চিত হয়। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথের ঝুঁকি ও 
মনের উকি-ঝুঁকি উপেক্ষা করে, বিশ্বাস 
ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলে সে 
সফল হয়, তার অবশ্যি সুফল হয় । 

সত্যের পথের মুসাফির যারা, আল্লাহর 
সব সৃষ্টি তাদের জন্য, তারা আল্লাহর 
জন্য । এ-সত্যকেই পাথেয় বানাতে 
হবে পদে পদে, জীবনের পথে পথে 


৯ শীওয়াল'৩৪ হি 
১৭ আগস্ট'১৩ ইং 


€ ভ 
[মীজান পর্যন্ত সমমানের ইংরেজী-বাংলাসহ (€ম শ্রেণী)! 


বাংলাদেশ । 


কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিভাগ 


যাতায়াত : কর্ণফুলী ব্রিজ / চাতরী চৌমুহনী হতে 
গহিরার বাস বা সিএনজি যোগে মাদ্রাসা গেইট 
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অপর দিকে ছিলেন জগতের বাদশাহ । 
ওপরও তার রাজত্ব চলত | তিনি সবার 
ভাষা বুঝতেন । একদিন খুব ভোরে 
এক লোক হযরত সুলাইমান এযহ্টি- 
এর দরবারে এসে হাজির । লোকটি 
ছিল ভয়ে বিচলিত, চেহারা তার 


দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। তার 
চোখেমুখে ভীষণ রাগ । মনে হল, 
আমার জান কবয করতে চান। 
সুলাইমান /পররব্ি বললেন, এখন তুমি 
কি চাও, বল আমি কী করতে পারি 
তোমার জন্য? লোকটি বলল: আপনি 
বাতাসকে হুকুম দিন, আমাকে যেন 
কীধে করে দূর হিন্দুস্তানে নিয়ে যায় । 
আজরাইল যেন সেখানে যেতে না 
পারে আর আমি প্রাণে রক্ষা পাই । 
সুলাইমান মি বাতাসকে হুকুম 
দিলেন, দ্রুত এই' লোকটাকে হিন্দুস্থানে 
রেখে আস । 

পরদিন ভোরে রাজ দরবারে মৃত্যুদূত 
ফেরেশতা হযরত আজরাইল এবি 
উপস্থিত । সুলাইমান এরি তখন 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


7.___ 


ব্যাপার! আমার লোকজনকে ভয় 
দেখাও কেন আজকাল? গতকাল 
দরবারে আসার পথে এ লোকটার 


, দিকে নাকি ক্রোধের সাথে 


তাকিয়েছিলেঃ? সে তো এখন 
দেশছাড়া, হিন্দুস্থানে পালিয়ে গেছে। 
আজরাইল বললেন; আল্লাহর কসম! 
বশে তাকাইনি । বরং আমি অবাক 
হয়ে বারবার দেখছিলাম তাকে । 
কারণ, আল্লাহ আমাকে আদেশ 
করেছিলেন, দিনের মধ্যেই হিন্দুস্তানে 
এই লোকটার জান কবয করতে হবে । 
আমি ভাবছিলাম, কী করে সম্ভব | শত 
পাখা থাকলেও তো এই লোক 
আজকের মধ্যে ফিলিস্তিন থেকে সুদুর 
হিন্দুস্তানে যেতে পারবে না। কিন্তু 
আল্লাহর হুকম পালনের জন্য যখন 
আমি হিন্দুস্তান পৌছলাম, দেখলাম যে 
লোকটা ওখানে হাজির । কাজেই 
সেখানেই তার জান কবয করে 
এসেছি । 

খরগোশ ও সিংহের গল্পে বনের পশুরা 
তাদের পক্ষে হযরত সুলাইমান এপি 
ও মৃত্যুভয়ে পলায়নকারী লোকটির 
ঘটনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। 
বনের পশুদের যুক্তি ও বক্তব্য ছিল 
একটাই “তকদিরের লিখন কেউ খণ্ডন 
করতে পারবে না । তাদের ভাষায় 
মওলানা বলেন, 


৩৫ 6 ০৮ /৫ ০9 
এগ বর ছি, ডি ০ 


তুমি জগতের সকল কর্মযজ্ঞ এইভাবে 


বি।শ্ব।-|সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৯] 
মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন ও 
আজরাঈলের সাক্ষাৎ 


অনুমান কর, চোখ মেলে দেখ একে 
একে | 
সিংহও তার যুক্তিতে অনড় | বলে, 


৭ 0৫5 7 ২5 
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রা হ্যা, কিন্তু দেখ একই 


চট ও সাধনার জীবন নবীগণ ও 
র।' 

১/ ০1415 ১ এ & 
১/5 +/ নে /] ০৮-/৮) রর 
“আল্লাহ তাদের চেষ্টা ও সাধনা 

করেছেন ফলবান 

দুঃখ,অন্যায়, গরম, ঠাণ্ডা সয়ে তারা 
সফলকাম ।' 

পয়গাম্বর ক্র ও মুমিন বান্দারা 
কালচক্রের দুর্বিপাকে গরম শীতল দুঃখ 
অন্যায় যা কিছু ভোগ করেছেন, তাতে 
তারা সফলকাম হয়েছেন । আন্নাহ 
তাআলা তাদের যথার্থ পুরস্কারে ভূষিত 
করছেন । কাজেই ভাগ্যের দোহাই 
দিয়ে চেষ্টাহীন বসে থাকা উচিত নয় | 


০2 ক ক তন 
১৮ ১ ৩১ তি শক 


১০ ৮4৮৮4৫15011 ৫ 
ভাগ্যের সাথে পাঞ্জা লড়া, যুদ্ধ বলে 
গণ্য নয় 
কারণ তাও 
ভাগ্যেরই লিখন । 
ভাগ্য বা নিয়তিতে কি আছে-তার জন্য 
বসে না থেকে চেষ্টা সাধনা চালানো 
তকদীরের বিরুদ্ধে লড়াই ও জিহাদ 
বলে গণ্য হবে না। কারণ, তকদিরে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


আমাদের কপালে 


কি লেখা আছে, তা উদঘাটনের 


সংগ্াম সাধনার ব্যাপারটিও তো 
ভাগ্যেই লেখা আছে। সিংহের 
জোরালো উপদেশ: 


15144 ৬ ০144 শি ৩. 


0///151/ ১৯১ ০।০ ৬ ১ 
এ জগৎ কারাগার আর আমরা 


আনন্দে মাতোয়ারা হতে পারবে । প্রশ্ন 
আসে, তাহলে কি এই জগৎ, সং 
জীবন, চাকরি-ব্যবসা কমর্যজ্ঞ সব 
ত্যাগ করতে হবে সাধনায় সিদ্ধি 
লাভের জন্যঃ সিংহের যবানীতে 
মওলানা বলছেন: না তো, কথা তো 
সেরূপ নয়। তাহলে দুনিয়া, 
দুনিয়াদারী বলতে কি বোঝায়? আর 
দীনদারী কোনটি? 


৩/৫ ০৮1৮ ৮০০৫ 


(১/+ ১।49/5 8) 62 
'দুনিয়া কী? আল্লাহকে ভুলে যাওয়ারই 
নাম 
ধন সম্পদ, ব্যবসা ও পরিবার-পরিজন 
নয় । 
আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামই 
দুনিয়াদারী, দুনিয়াপূজা | নচেৎ ধন- 
নিয়ে যে জীবন যাপন তার নাম সেই 
নিন্দিত দুনিয়াদারী নয় । 

০১০ 5 ৬১415 5। 
৩৮4০ ০০০০ ০৮ ০ 
ধন যদি রাখ দীনের স্বার্থে তোমার 

কাছে 


রাসূলের ঘোষণা-এ ধন কল্যাণময়, 
উত্তম বটে ।' 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


ধন-সম্পদ কখন দুনিয়ার জন্য নিন্দিত 
আর কখন দীনের জন্য নন্দিত সে 
ফারাক কীভাবে বুঝবঃ একটি 
উদাহরণ দিয়ে মওলানা বুঝিয়ে 


৬ ৬ 
৬ ৮০ ডি 


০০1 টি এটি 2৪ 
পানি নৌকার ভেতরে ঢুকলে নৌকা 
ধংস করে 
মানি দে এ সাদা “টানি 


চলেনা । কিন্তু পানি যখন নৌকার 
ভেতরে ঢুকে যায়, তখন নৌকা ডুবে 
যায়। আর যদি পানি নৌকার নিচে 
যায়। অনুরূপ ধন-সম্পদও দেহের 
ভেতরে অন্তরে ঢুকতে দেওয়া যাবে 
না। আমাদের মোহ-লোভ তখন 
জীবনতরী ডুবিয়ে দেবে । কিন্তু যদি 
সম্পদকে মনের বাইরে রাখা হয়, 
মতো জীবন তরীকে নিয়ে যাবে 
আখেরাতের গন্তব্যের ঘাটে । আরেকটি 
উদাহরণ: 


রবে রা ৮ রে 
৬১4 1 41 ৫ এর্ট রচঠি 


০১ শা 0৯১ 2 ১) | 


বি।শ্ব।-।|সা।হি।ত্য 
“মুখবাধা কলসি ভাসে বিশাল সাগরের 


বুকে 
বাতাসে ভর্তি কলসি পানিতে সাতার 


কাটে । 
১? মী ু £ টা 3 
১% চারি /৫ ৬ এ 
আন্তরে, বুকে 
জগৎ সাগরের পানির ওপরে সে সুস্থির 
থাকে । 
তার জ্বলন্ত উদাহরণ সুলাইমান ৪য় 
এর জীবন । মানব-দানবের বাদশাহ, 
পশুপাখির রাজা, বাতাস যার হুকুমের 
তাবেদার, তার অবস্থা কেমন ছিল | 


814 ০১ 11৮ ০৮ 46% 
17 ০৮৮ 2 4719 (/৮০ ০7 


ধন ও রাজত্ব যেহেতু দিয়েছিলেন মন 
থেকে বিদায় 

সুলাইমান বলতেন, আমি অসহায় 
মিসকিন তাই 1” 


* মাওলানা রূমী, মসনবী মা'নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১২৪-১২৬ 


নতুন প্রজনূকে আরবি ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। 
মাদরাসার পরিবেশকে আরবিবান্ধব করে গড়ে তোলা । 


885 
আরববিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিতি করা। 


দেশের সভ্যতা- সংকৃতি ও এতিহ্যকে আরবদের কাছে তুলে ধরা। 


বৈশিষ্ট্য 

সহজ, সাবলীল ও ছোটদের উপযোগী ভাষা 
শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয় সব উপাদানের অন্তরভূক্তি 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল মেজীজের সাথে সমন্বয় 
কঠিন শব্দে-বাক্যে হরকত সংযোজন 

আকর্ষণীয় ও সর্বজনপাঠ্য কামুস বিভাগ 

(কঠিন শব্দ-বাক্যের অর্থ ও ব্যাখ্যা) 


মহানবী আঞজ-এর শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবৃর রহমান উসমানী 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী ॥ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


১৫ ॥ 
রাত জেগে ইবাদতকারী সুফফাবাসীদের রাসূল করিলেন আহ্বান 
এক পেয়ালা খাবারে রাসূল হাত রেখে আশিজনে পেট ভরে খাওয়ান, 
আশিজন খাবার পরেও আরো রয়ে যায় আগে যা ছিল তারচেয়ে বেশি 
অবাক হয়ে দেখেছিল রাসূলের মুজিযা সুফফার অধিবাসী । 


ওয়াসিলা রাসূলে অভিযোগ করেন উপোস তারা তিনদিন ধরে 
একটি রুটি সামান্য ঘি তাও ছিল রাসুলের ঘরে, 

টুকরো করে এশটি রুটি সামান্য ঘিতে দিলেন ছেড়ে 
ব্রিশজনকে খাওয়ান রাসূল তবু টুকরো যায় বেড়ে । 


একটি কাঠির সামান্য দুধ তৃপ্তি ভরে অনেকে করেন পান চট 
তবু বাটির সামান্য দুধ রয়ে যায় অশেষ অফুরান, 
একটি বাটির সামান্য দুধ রাসূলের নির্দেশে 

আল্লাহর ইবাদত করছিল যারা জেগে জেগে রাতি 
পান করিলেন সেই দুধ তৃপ্তিভরে সুফফার সব সাথী । 


সম্মুখে রাসূলের আনা হল এক বাটি ভর্তি খাবার 
সকাল থেকে দুপুর তক দলে দলে সবে করছিল আহার, 
দলে দলে সবে খাওয়ার পরও পূর্ব বাটি রয়ে যায় 
পর্বত চূড়ার অনুরূপে বাটির মাঝখানে উঁচু দেখা যায় । 


এক বেলাতে যেই পরিবারে প্রয়োজন হয় তিন ছাগল মাংস 
সেথায় প্রয়োজন মিটে তবে রাসূল পাঠানো অর্ধেক ছাগীর অংশ । 


শহীদ হয়েছিলেন উহুদ-যুদ্ধে দায় রেখে জাবিরের পিতা 
চিন্তিত ছিলেন হযরত জাবির পরিশোধ হবে কিভাবে তা, 
একদিন জানালেন আরজি রাসূলে খণশোধের সহায়তায় এ 
খেজুর যাহা আছে তাহাদের আংশিক শোধও হবে না দায়, ূ 
খেজুর পেড়ে স্তুপ করিতে জাবিরকে দিলেন রাসূল আদেশ 
শোধ হয় দায় নবীর বরকতে আরো রয়ে যায় খেজুর অশেষ ॥, 


আবদুল মুত্তালিব পরিবারকে রাসূল করিলেন তাইতো দাওয়াত, 
বকরীর হাত-পা আহায় শিশিরে তৈরি করেন মেহমান খাবার 
পেটুক মেহমান পেটভরে সেই খাবার করলো আহার, 

দশজনে খায় তবু রয়ে যায় যা আগে ছিল 

আবু লাহাব যাদুকর বলে রাসূলে অপবাদ দিল, 

বুঝলো নাতো আখেরী নবীর শ্রেষ্ট মুজিযা । 


সেপেম্ব'১৩ ___________ 0 আত্তার্ভহীদ ৩১ 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি |হ্য 


দুই. ইসলামিক স্টাডিজ শাখার বিষয় 
ছিল 9000195 ০00 15191010 


(00111711791 1,9৬৮ | তবে মানসম্পন্ন 
প্রার্থিতা না আসায় গত বছর এ শাখায় 


পুরস্কার স্থগিত রাখা হয় । 
তিন, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় 
ছিল: 11701107191] 2170 


17501001011911200175 11 ৬/1101175 
/৮178010 1010010081195 | পুরস্কার 
একাডেমি (/১:8010 181700999 
/১08091719 117 08109) | 

চার. চিকিৎসা শাখার বিষয় ছিল: "01 
(091790105 01 009915 আর পুরক্ষার 
লাভ করেন অংশীদারিত্ের ভিত্তিতে 
যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন প্রফেসর যথাক্রমে: 
)910:9% 1৬1101991 11190100981 ও 
1)0908195 1.9017910 (501910721) | 


আর সবশেষ 


পাঁচ. বিজ্ঞানের বিষয় ছিল: 71755103 
এবং এ শাখায়ও একই সাথে দুইজন 
বিজ্ঞানী পুরস্কার লাভ করেন । একজন 


কানাডার প্রফেসর 78701 73 
(001]001) । আরেকজন হাঙ্গেরির 
প্রফেসর 79191070 7180052 । 


আগামী ২০১৪ সালে বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কারের জন্য ইসলামের খেদমত 
বাদে বাকি যে চারটি বিষয় নির্ধারণ 
করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলামিক 
স্টাডিজে: 10018] 17091716959 ০0? 
৬৪10101) /১1-1৬10158178108, আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যে: 90153 ০07 
1৬109091717 /৯18010 09৬91, 
চিকিৎসায় : [বি 017-11৬8,91৮6 
1)1961709515 01 19181 1)1999,993 
এবং : 1৬19011917196109 | 

কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে 
দেখা যায়, এ পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের 
তালিকায় ইসলামের খেদমত, 
ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যে বিভিনন আরব ও মুসলিমবিশ্ব 
এগিয়ে আর চিকিৎসা ও বিজ্ঞানে 


অস্ট্লিয়া, সুইজারল্যান্ড 


অন্যতম | অতীতে 


পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে 


ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত 


তুরস্কের 


সিজকীন, মরক্কোর ড. আবদুস সালাম 


সহায়তার জন্য গঠিত সবেচ্চি তহবিল 
কমিটি, প্রিন্স তি 
হিউম্যানিটিরিয়ান সিটি ইত্যাদি | 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি|হ্য 


একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে যে 
সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বের এই 
হচ্ছেন ড. মো. মোহর আলী | ২০০০ 
সালে ইসলামিক স্টাডিজ শাখায় 
তাকে নির্বাচন করা হয়। তার 
গবেষণার বিষয় ছিল ভারতীয় 
উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের 
ইতিহাস | ড. মোহর আলী ১৯৩২ 
সালে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। 
লেখাপড়া করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে | 
১৯৫২ সালে ইতিহাস বিষয়ে তিনি 
বিএ অনার্স এবং ১৯৫৩ সালে মাস্টার্স 
সম্পন্ন করেন। পরে তিনি লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে 
১০110901 01 09011617681 2170 /১1110817 
900195-এর ওপর পিএইচডি ডিগ্রি 
ড. মোহর আলী 


শুক করেন। 
১৯৬৫-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
১৯৭৬ সালে তিনি সৌদি আরবের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ইতিহাস বিষয়ে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন । মদীনা ইসলামি 
বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি প্রায় সাত বছর 
অধ্যাপনা করেছেন । এ সময় তিনি 
কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপে- 
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বাদশাহ ফয়সাল ফাউন্ডেশন, উর 


এভাবে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রায় ৪০ বছর অধ্যাপনা করেছেন ।ড. 
মোহর আলী ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ 
ইসলামি ইতিহাসবিদ । বিশেষ করে 
বাহ ইসলাম ও মুসলমানদের 
ইতিহাস বিষয়ে তার গবেষণা ছিল 
চমৎকার । তিনি প্রচুর বই-পুস্তক রচনা 
করেছেন । ইংরেজি ভাষায় লিখিত পাঁচ 
খণ্ডের গ্র্থ 101560175 ০0 079 
1৬11511105 ০0 1391799] বিশেষজ্ঞ 


মহলে একটি গুরুত্পূর্ণ রেফারেন্স বুক 
হিসেবে সমাদৃত | বর্ণাঢ্য জীবনের 
অধিকারী বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা পুরুষ 


ড. মোহর আলী ২০০৭ সালে ১১ 
এপ্রিল লন্ডনে ইনতিকাল করেন । ইন্না 


রন্থসমূহ জ্ঞানপিপাসা মিটিয়ে চলেছে 
নিরত্তর অগণিত পাঠক, ছাত্র ও 


কোনো একটি বিষয়ে অসাধারণ 
প্রতিভা, অসম্ভব যোগ্যতা ও পাঞ্ডিত্যের 
পরিচয় দিতে পারে । এখানে সাধারণ 


ক্সেও গবেষক হিসেবে কাজ করেন । বা গতানুগতিক যোগ্যতার কোনো স্থান 
সেপ্টেম্বর'১৩ বারা আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ঢা পতি 

“মানুষ যতটুকু পরিশ্রম করবে কেবল 
ততটুকুই সে পাবে ।” 

নিয়তের মাধ্যমেই কর্মের মূল্যায়ন । 
কর্মের বিনিময় সেভাবে নির্ধারিত 
হবে। অতএব সদিচ্ছায় অক্রান্ত 
পরিশ্রমে মানুষ যা করতে পারে তা 
অনেক সময় স্বতন্ত্র সংস্থা কিংবা 
প্রতিষ্ঠানও করতে পারে না। অষ্টা 
প্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধিকে যারা ইসলাম ও 
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত করে 
নিজস্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ পাপ্তিত্যের 
স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম শুধু তারাই ওসব 
অপার্থব জীবনে তো আছেই; 
ইহকালেও তারা বিশেষ সম্মাননায় 
ভূষিত হন এবং পরবতীদের জন্য 
ইতিহাস হয়ে যান তারা | গুণীজনরা 
বলেন, ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও 
কৃপণ | সে পারতপক্ষে কাউকে তার 
মাঝে সুযোগ দেয় না। অসাধারণ 
যোগ্যতা ও অসম্ভব মেধার স্বাক্ষর 
রেখে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে 
নিতে হয় । 


" আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:৩৯ 
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কবি-প্রতিভার 
স্বতন্ত্রতা 


মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ 


কোনো উদ্ধৃতি না দিয়ে এবং 
কাব্যালোচনা না করে কবি-মানস এবং 


ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেঠ মৌলিক প্রতিভাধর 
শ্রেষ্ঠতর এবং মৌলিকতার নিরিখ, 
পরিচয়-চিহ্ত কিংবা স্বাক্ষর কি, 
সেসবের স্বরূপই বা কি? এসব প্রশ্নের 
উত্তর এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ফররুখ 
আহমদের কবি-প্রতিভা ও তার 
কবিতার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত অসংখ্য 
এবং কয়েকটি গ্রন্থে রয়েছে । নবীন- 
প্রবীণ বহু কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য- 
প্রবন্ধ-নিবন্ধে ফররুখ আহমদের 
কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের আলোকে এবং 
বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার কবি- 
প্রতিভা এবং শক্তি ও স্বাতন্ত্যের স্বরূপ, 
মৌলিকতার প্রকৃতি তুলে ধরেছেন । 
তবে তার কবি-প্রতিভা, তার শ্রেষ্ঠত্ব, 
শক্তি ও স্বাতন্ত্য এবং মৌলিকতার 
স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে বিচিত্র 
বিষয়ে, নানা ছন্দে, আঙ্গিক ও 
রূপরীতিতে, রূপক ও প্রতীকে, এবং 
উপমা ও চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ তার অজস্র 
খণ্ড ও দীর্ঘ কবিতা এবং কয়েকটি 
কাব্যগ্রন্থ পাঠই প্রকৃষ্ট উপায় | কেননা, 
ফররুখ আহমদের প্রতিভার, তার সৃষ্টি 
ক্ষমতার এবং শ্রেষ্ঠতৃ ও মৌলিকত্রে, 
স্বাতন্তেরি স্বাক্ষর তার কবিতার মধ্যেই 
বিধৃত। তাই এখানে তার কবিতার 
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শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা 
হলো । 

উপরিউক্ত কথাগ্তলো বলতে হলো এ 
কারণে যে, অসাধারণ রোমান্টিক 
মানস প্রবণতার অধিকারী, স্বপ্রচারী 
অথচ প্রখর বাস্তববাদী ফররুখ আহমদ 
ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও 
মূল্যবোধের এবং মুসলিম রেনেসার 
রূপকার মানবতাবাদী কবি হিসেবেই 
সমধিক খ্যাত এবং কীর্তিত । অসংখ্য 
কবিতা (বিচিত্র বিষয়ে এবং নানা ছন্দে 
আর আঙ্গিক ও রূপরীতিতে রচিত) ও 
কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেও, 
হাতেম” (কাব্যনাটক), 'হাতেম তাণ্মী' 
(মহাকাব্য) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের 
জন্যেই সমধিক খ্যাত 
আলোচিত । সত্য বটে, ফররুখ 
আহমদের কবি-জীবনের প্রায় প্রাথমিক 


পর্ব-চল্লিশের দশকে রচিত এবং 


প্রকাশিত তার “সাত সাগরের মাঝি*ই 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ । এ গ্রন্থের 
কবিতাবলী নিয়ে ১৯৪৪ সাল থেকে 
একাল পর্যন্ত অসংখ্য আলোচনা- 
সমালোচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে । প্রাথমিক পর্বের কবিতায় 
ফররুখ আহমদ ছিলেন কিছুটা 
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ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী । উন্নেখ যে, 
চল্লিশের দশকের গোড়ায় রচিত এবং 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ 
বিশেষত সনেট বা চতুর্দশপদী 
কবিতায় (হে বন্য স্বপ্নেরা' ও 
“কাফেলা? শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) 
তার কবি-প্রতিভা, সৃষ্টি ক্ষমতা এবং 
শক্তি ও স্বাতন্ত্ের স্বাক্ষর থাকলেও, 
“সাত সাগরের মাৰি” এবং “সিরাজাম 
মুনীরা"'র অন্তর্গত কবিতাবলিতেই তিনি 
তার নিজস্ব স্বতন্ত্রধর্মী কাব্যভাষা, ছন্দ- 
এবং রূপক ও প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহারে 
সক্ষম হন । বলাবাহুল্য, কবি-প্রতিভার 
স্বাতন্ত্র, সৃষ্টি ক্ষমতা, শক্তি ও 
মৌলিকতা প্রধানত নির্ভর করে স্বতন্ত্র 
ও সহজে শনাক্তযোগ্য কাব্যভাষা তথা 
কবিকণ্ঠ নির্মাণ, ছন্দের বিচিত্র 
ব্যবহার, উপমা-চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীক 
ইত্যাদির আকর্ষণীয় ও অভিনব এবং 
অর্থপূর্ণ প্রয়োগের ওপর । এই 
গুণাবলির কারণেই ফররুখ আহমদের 
কবিতা নতুন তাৎপর্য পরিগ্রহ করেছে, 
তিনি হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর 
কবি । উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষার, 
ছন্দের, উপমা-চিত্রকল্পের এবং রূপক- 
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নতুন উপমা-চিত্রকল্প সৃষ্টির, রূপক ও 
প্রতীক ব্যবহারের এবং বৈচিত্রময় ছন্দ 
সফলও হন, যেমন হয়েছেন বাংলা 
সাহিত্যের অনেক প্রতিভাধর কবি । 
ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা, সৃষ্টি 
ক্ষমতা এবং স্বাতন্তর ও মৌলিকতার 
পরিচয় স্বাক্ষরিত তার নিজস্ব স্বতন্ত্রধর্মী 
কাব্যভাষায়, উপমা-উপেক্ষা-চিত্রকল্প 
ইত্যাদি ব্যবহারে এবং ছন্দ নিয়ে নানা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় । ইসলামী আদর্শ, 
এতিহ্য ও মূল্যবোধের এবং মুসলিম 
রেনেসার রূপকার হিসেবে তো বটেই, 
নিজস্ব স্বতন্ত্র ও শনাক্তযোগ্য কাব্যভাষা 
নির্মাণের, আকর্ষণীয় ও অভিনব 
উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহারের 
এবং বরূপক-প্রতীক অর্থপূর্ণভাবে 
প্রয়োগের কারণেই তিনি সফলতা 
অর্জনে সক্ষম হয়েছেন ৷ উল্লেখযোগ্য 
যে, বাংলা সাহিত্যে যুগে যুগেই 
ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও মূল্যবোধ 
নিয়ে এবং ইসলামের মানবতাবাদী 


আদর্শকে কেন্দ্র করে খণ্ড, ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ 


কবিতা-গান ও কাহিনী রচিত হয়েছে । 
কিন্তু বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের 
ইতিহাসে এবং আধুনিককালে অন্যতম 
যুগ-অ্রষ্টা কবি বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি 


ধরনের রচনা লেখেননি, তিনি হিন্দু 
সমাজের ইতিহাস-এতিহ্য, সংস্কৃতি 


এবং ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়েও অজজ্র 
কবিতা, গান, গদ্য ও অন্যান্য ধরনের 
রচনা লিখেছেন। তার হাতে সৃজিত 
হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শভিত্তিক 
অজন্র রচনা ৷ মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, 
নজরুল বাংলা সাহিত্যের এই তিন 
যুগ-জ্রষ্টা কবি এবং ত্রিশের শক্তিমান 
আধুনিক কবিদের পর, চল্লিশের 
দশকের কবি ফররুখ আহমদের পক্ষে 
স্বাতন্তর্ধর্মী ও সহজে শনাক্তযোগ্য 
ভাষা নির্মাণ, আকর্ষণীয় উপমা-চিত্রকল্প 
ইত্যাদির ব্যবহার, অভিনব রূপক ও 
প্রতীকের প্রয়োগ এবং ইসলামী 
আদর্শ, এতিহ্য ও মূল্যবোধের এবং 
ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী আদর্শের 
ভিত্তিতে নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির 
কবিতা, কাব্যনাটক, মহাকাব্য রচনা 
সম্ভব হয়েছে । ফররুখের সৃষ্টিধ্মী 
প্রতিভা, শক্তি এবং স্বাতন্তর্চ চেতনাই 
এটা সম্ভব করেছে । মানবতাবাদী এই 
কবি শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত, 


লিপিবদ্ধ করার তথ্য ফুটিয়ে তোলার 
মাধ্যম ও অবলম্বন । এ জন্যই বলা 
হয়, “পোয়েট্রি ইজ রিটেন উইথ 
ওয়ার্ড নট উইথ আইডিয়াস* অর্থাৎ 
দিয়ে নয়। এ কথা সাহিত্যের সব 
শাখা সম্পর্কেই সত্য । তবে এও সত্য 
যে, কবিতা বা অন্য যে কোনো ধরনের 
সাহিত্য রচনার জন্যই কোনো না 
কোনো ভাব বা বিষয় চাই | রূপ আছে 


₹ এমনটি অকল্পনীয় । কেননা ভাবকে 


কেন্দ্র করেই রূপ বিকশিত হয়; অর্থাৎ 
শিল্পরূপ গড়ে ওঠে । বাংলা সাহিত্যে 
ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও 
মূল্যবোধের এবং মুসলিম রেনেসার 


রূপরীতি অধ্যয়ন, আত্মস্থকরণ এবং 
স্বীকরণের মাধ্যমে এবং স্বতন্ত্রধর্মী 
নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণ, বৈচিত্রময় 
ছন্দ ব্যবহার, আঙ্গিক ও রূপরীতি 
প্রয়োগ এবং উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহারে 
সাফল্যের ফলে । শুধু নজরুলেরই নয়, 
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং ত্রিশের 
কবিদের কাব্যভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও 
রূপরীতি, অধ্যয়ন, আত্মস্থকরণ ও 
স্বীকরণের মাধ্যমে ফররুখ আহমদ 
নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ কেটে নিয়েছেন, সৃষ্টি 
করেছেন নিজস্ব স্বতন্ত্র কাব্যরপ | 
মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগেরও বনু 


অর্থাৎ হুবহু নজরুলীয় গোত্রের নয়, 
অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির । 
প্রখ্যাত নজরুল-গবেষক ও ফররুখ- 


ব্যবহার করেছেন (তথ্যটি স্মৃতি থেকে 
উদ্ধৃত) | এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে 
যে, ফররুখ আহমদ চলতি ভাষার পুঁথি 
পাঠের মাধ্যমে অনেক আরবি-ফার্সি- 
উর্দু শব্দ আহরণ করেছেন । নজরুলও 
পুথি-সাহিত্য প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন, 
আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ আহরণেও 
সেখানে হাত পেতেছেন । কিন্তু ফররুখ 
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সা।হি।ত্য ।- 


|স।ং।স্কু।তি 


আহমদ “আরব্য উপন্যাস" এবং “পুথি 
সাহিত্য” থেকে কাহিনী নিয়ে রচনা 
করেছেন তার “সিন্দাবাদ' ও অন্যান্য 
কবিতা (সাত সাগরের মান্ছি 
কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত), “হাতেম তাণ্মী' 
শীর্ষক পুথি কাব্য থেকে কাহিনী নিয়ে 
লিখেছেন তার মহাকাব্য 


মাধ্যমে এবং 
(মাত্রার) অমিত্রাক্ষর ছন্দে (অধ্যায় 
ভেদে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে, স্তবক-বিন্যাসেও 


বাংলা শিষ্ট সাহিত্যে যা কম | চল চল 
চল সবে সমরখন্দে যাব ॥/এজিদে 
মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব ॥/সাবাস 
সাবাস ভাই । কারবালার এ মর্মীন্তিক 
ট্রাজেডি যেমন জারি গানের বিশিষ্ট 


বিধৃত মুসলিম জনগোষ্ঠীর শৌর্য-বীর্ষের 
পরিচয়ও এই কারবালার এই ঘটনাকে 


সাহিত্যে অবগাহন সত্তেও তিনি 
বিদেশি কাহিনী অর্থাৎ হিন্দু- 
এতিহ্যবিহীন কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য 
রচনা করেননি । তার মেঘনাদবধ' 
কাব্যের কাহিনী রামায়ণ-মহাভারত 
থেকেই নেয়া । মহাকাব্য রচনার 
প্রয়োজনে ছন্দের বেড়া ভেঙেছেন, সৃষ্টি 
করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ | কারবালার 
মহামর্মীন্তিক কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য 
রচনার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল | তিনি 
লিখেছেন, “মহাকাব্য রচনার একটি 
বিষাদময় কাহিনী রহিয়া গেল তাহা 
হইল মুসলমানদের কারবালা কাহিনী । 
কেহ লিখিলে উপাদেয় হইবে ।' (স্মৃতি 
থেকে উদ্ধৃত)। সাহিত্যের 
নবরূপায়ণের অর্থাৎ লোক-সাহিত্য 
থেকে আধুনিক শালীন সাহিত্য রচনার 
উপাদান হিসেবে অবলম্বনের গুরুত্ব 


জসীমউদ্দীনের 

পুথি-সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রেখে 

এবং আরব্য উপন্যাস ও পুথির 

কাহিনীর নবরূপায়ণের মাধ্যমে ফররুখ 

আহমদ তার কবি-প্রতিভার, 

ুজনক্ষমতার এবং শি বাতের 
স্বাক্ষর তার 


কবিতায় বিদ্রোহী চেতনা বাঙময় | 
তার বহু ব্যঙ্গ কবিতায় (স্যাটায়ার) 
অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ভেদ- 
বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, 


অগণতান্ত্রিক অপশাসনের বিপক্ষে তীব্র 
কশাঘাত হানা হয়েছে। তিনি 
লিখেছেন ব্যঙ্গ-নাটক ও ব্যঙ্গ-কাব্য ৷ 
ফররুখ কাব্যের এদিকটিও স্বাতন্ত 
ধর্মী । প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্য 


তিনি কবিতায় এনেছেন, তা বাংলা 
কবিতার সম্পদে পরিণত হয়েছে । এই 
শব্দগুলো ভাষার বিশেষত্ব এনেছে । 
নজরুলের মধ্যে আরবি-ফার্সি 
কাব্য “দিওয়ান-ই-হাফিজ' এবং 
মৌলিক কাব্য “কামাল পাশা, 
“আনোয়ার পাশা*য় । কিন্তু ফররুখ 
ব্যবহার ঠিক সে রকম নয় । এগুলো 
তার কাব্য ভাবনায় মানস-উদ্তাবনার 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এসেছে। 
বাংলা ভাষার আবহাওয়ার সঙ্গে 
অবিমিশ্র হয়েছে, নতুন স্পন্দন 
এনেছে, চিত্রকল্পের নতুন আয়তন 
এনেছে; দিগন্ত প্রসারিত করেছে এবং 


কাহিনী সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার রূপ- 


কল্পনায় নিজস্ব সম্পদে পরিণত 
হয়েছে । এই শব্দগুলোর মাধ্যমে তার 
আবেগের যে উতসারণ, তা কখনো 
বিদেশি আবহাওয়া সৃষ্টি করেনি এবং 


এতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাভাবিক 
বাঙালি কাব্যিক আবেগেরই পরিমগ্ডল 
ঘনীভূত করেছে। যা এ দেশের 
মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে মনে না 
করার কোনো উপায় থাকে না । ভাষা 
প্রবাহ এবং কাব্যিক আবহাওয়া সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে এই হলো ফররুখ আহমদের 
স্বাতন্ত্য, অনন্য বিশিষ্টতা ৷ এর সঙ্গে 
আর কারো মিল নেই । এ বিশিষ্টতা 
বিদেশিকে স্বদেশি রূপ দিয়েছে এবং 
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গ্র।ন্থ।পওর্যা। 


ক ০১ 


ড. আফ মখালিদ হোসেন রচিত 
মহানবী (সা.)-এর 


বিদায় হজের ভাষণ 


নাম : মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণ 
লেখক : ড. আফ মখালিদ হোসেন 
প্রকাশক : ইসলামী নবজাগরণ সংগঠন, রাউজান, চট্টগ্রাম 


প্রাপ্তিস্তান : হাবিবিয়া বুক ডিপু, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, আল- 


মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৩ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬ 
মুল্য ৫০ টাকা মাত্র 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ ঞ্রঞ্-এর এতিহাসিক বিদায় হজের 
ভাষণের, তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বহুমাব্রিকতায় পরিপূর্ণ । এ 
ভাষণ তার ২৩ বছরের নবুওয়তি জীবনের নির্যাস বললে 
অক্যযুক্তি হবে না । সারা জীবন যে বাণী তিনি প্রচার করেন 
এবং যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, এ ভাষণ ছিল তার 
সারাংশ । মহানবী প্র্জ হজবত পালন করেন একবার এবং 
সেটাই ছিল তার জীবনের শেষ হজ । প্রায় এক লাখ সাহাবা 
তার সাথে ছিলেন | ৬৩২ খিস্টান্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি মন্কার 
আরাফাত উপত্যকায় প্রদত্ত এ ভাষণে তিনি মানবাধিকারের 
সর্বজনীন ঘোষণা প্রদান করেন । তার ভাষণের প্রতিটি 
বক্তব্য এখনো প্রাসঙ্গিক | 
জাতিসংঘেরও শত শত বছর পূর্বে ১২১৫ সালের 
ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ১৬৭৯ 
সালের হেবিয়াস কর্পাস ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব 
রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (070156158] 
[90181910101] 01 170]1081] 1[২15]109)-এর চৌদ্দশ'বছর 
আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী মহানবী জঞ্জ সর্বপ্রথম মানুষের 
আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা 
করেন । 
“মহানবী এ্রঞ্জ-এর বিদায় হজের ভাষণ” শীর্ষক এ পুস্তিকায় 
লেখক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন আরবী '[০সহ প্রাঞ্জল 
ভাষায় বাংলা তরজমা উপস্থাপন করেন । পাশাপাশি বর্তমান 
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষণসমূহ বিশ্রেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন । ভাষণের প্রতিটি অংশের উৎস ও উদ্ধৃতি প্রদান 
করায় গবেষণা কর্মটির নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
বাজারে এ বিষয়ে যত বই রয়েছে আমার বিবেচনায় 
বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি নানা দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি রাখে । 
বিজ্ঞ লেখক পুস্তিকাটিকে গ্রন্থপঞ্জিসহ ২৪টি শিরোনামে 
বিভক্ত করেন । এর মধ্যে “বিদায় ভাষণের সর্বজনীনতা', 
“সুদপ্রথা উচ্ছেদ", “নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা”, 'বর্ণ-গোত্রীয় 
বৈষম্যের অবসান”, ভ্রাতৃত্ে বন্ধন, দাসপ্রথা উচ্ছেদ, খতমে 
নবুওয়ত, 'ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি”, 'নিকটাত্ীয়ের সাথে 
সদাচরণ” “মহানবী আ্-এর ভাষণ বৈশিষ্ট্য; ইত্যাদি 
বিষয়গুলো অত্যন্ত মুল্যবান । 
পুস্তিকাটি রচনায় ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সাহেব 
ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত | এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত 
সীরাত সাহিত্যে এক মুল্যবান সংযোজন | সাধারণ পাঠক ও 
সিরিয়াস গবেষকগণ এ পুস্তিকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য 
উপাত্ত সংগ্রহে সমর্থ হবেন । আকর্ষণীয় চারবর্ণের প্রচ্ছদ, 
সুন্দর মুদ্রণ, উন্নত কাগজ, মনোরম বাধাই পাঠকদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে । আমি গ্রন্থটির 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দুআ করি যেন বিজ্ঞ 
লেখককে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ কর্মময় জীবন দান করেন । 
| 
এডভোকেট মোশাররফ হোসেন মামুন 
দাওরায়ে হাদীস, বিএ (অনার্স), এমএ, এলএলবি 


আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোগিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-৮ 


অনেক বড় আকাশ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এরই মধ্যে 
মোটামুটিভাবে ধারণা পেয়েছ যে এই 
আকাশটা অনেক অনেক বড় । এত 
বড় যে মাইল আর কিলোমিটারে তা 
হিসাব করা সম্ভব নয় । তাই এত বড় 
দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য আলোকবর্ষ, 
/551101701101081 00171 এবং পারসেক 
নামে তিনটি ভিন্ন এককের উদ্ভাবন 
করা হয়েছে । আলোকবর্ষ হল এরকম, 
আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে 
১৮৬,০০০ এক লাখ ছিয়াশি হাজার 
মাইল | কিলোমিটারের হিসাবে তিন 
লক্ষ কিলোমিটার | প্রতি সেকেন্ডে 
১৮৬০০০ মাইল গতিতে চলে আলো 
এক বছরে যতটা দুরত্ব অতিক্রম 
করতে পারে তাকে বলা হয় এক 
আলোকবর্ষ (এক 1151) ০81) | এক 

ট্রিলিয়ন 


্র্ 


আলোকবর্ষ সমান দশ 


৪.0]. মানে /১500170101109] 00101 1 ১ 
/551101701011081 [0101 5 149 ১98 
000 10101796915. অর্থাৎ আমাদের 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান । 
এছাড়াও আকাশের দূরত্ব পরিমাপের 
আরও একটি একক আছে । তাহলো 
পারসেক । ১ পারসেক সমান প্রায় 
৩.২৬ আলোকবর্ষ । 

আকাশটা আসলেই কত বড় তা 
এখনো মানুষ জানতে পারেনি । যে টুকু 
জানা গেছে সে সেটুকুর বিশালতা 
দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেছেন । 
আমরা এই পাঠে আকাশের বিশালতা 
সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়ার 
চেষ্টা করব । আকাশে কোটি কোটি 
তারা রয়েছে | রাতের আকাশে মেঘ না 
থাকলে আর চাদও না থাকলে মানুষ 
খালি চোখে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার 
পর্যন্ত তারা দেখতে পারে | এর চেয়ে 
বেশি দেখতে হলে দুরবীক্ষণ যন্ত্র 


লাগে । বিজ্ঞানীরা দৃরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 
কোটি কোটি তারা দেখতে পেয়েছেন । 
তারা গুলোকে দেখতে আমাদের কাছে 
মনে হয় যেন একটার সাথে আরেকটা 
খুব কাছাকাছি অবস্থানে আছে। 
আসলে তা নয়। আমাদের এখান 
থেকে একটি তারা যত দূরে, একটি 
তারা অন্য তারা থেকে ততটা বা তার 
চেয়েও বেশি দূরে | এই তারা গুলো 
ধুমকেতু ইত্যাদি । এরা মহাকাশে 
শুন্যের উপর ভেসে আছে। কোটি 
কোটি গ্রহ, নক্ষত্র থাকে একেকটি 
গ্যালাক্সিতে । আমাদের সৌরজগত যে 
গ্যালাক্সিতে অবস্থান করে সেই 
গ্যালাক্সির নাম মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সি । 
রাতের আকাশে ঘন তারার একটি 
সাদা রেখা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দেখা 
যায়। সেটা আসলে অনেক অনেক 
গুলো তারার সারি । দেখতে অনেকটা 
দুধের মতো । তাই নাম দেওয়া হয়েছে 
মিক্িওয়ে। একেকটি গ্যালাক্সিতে 
হাজার কোটি সৌরজগত থাকে । মানে 
আমাদের সৌরজগত যেরকম একটি 
সেভাবে একটি নক্ষত্র আর অনেক 
গুলো গ্রহ নিয়ে গঠিত হয় একেকটি 
সৌরজগত | এরকম হাজার কোটি 
সৌরজগত নিয়ে গঠিত হয় একেকটি 
গ্যালাক্সি । আমাদের মিক্কিওয়ে 
গ্যালাক্সিতে রয়েছে কম করে হলেও 
৪০ হাজার কোটি লসৌরজগত । 
গ্যালাক্সি গুলোকে বাংলায় ছায়াপথ 
বলে । আমাদের গ্যালাক্সির আয়তন 
প্রায় এক লাখ আলোকবর্ষ । 
আমাদের নিকটতম গ্যালাক্সির নাম 
এন্দড্রোমিডা । এই গ্যালাক্সির আয়তন 
আমাদের মিক্কিওয়ে 
গ্যালাক্সির দেড় গুণ। একেকটি 
গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী দূরত্বও হয় লাখ 
লাখ আলোকবর্ষ । আগে ধারণা করা 
হত মহাবিশ্বে মোট ১০০ কোটি 
গ্যালাক্সি রয়েছে । এখন বিজ্ঞানীরা 
বলছেন এই মহাবিশ্বে ১০০ বিলিয়ন 
গ্যালাক্সি রয়েছে । প্রতিটি গ্যালাক্সির 
আয়তন লাখ লাখ আলোকবর্ষ | 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


বি।জ্ঞা।ন।- প্রযুক্তি 


আমাদের সৌরজগতের তুলনায় 
আসাদের পুন পও একটি সাঠে ছোট 
একটি মার্বেলের মতো । আর 
আমাদের গ্যালাক্সির তুলনায় আমাদের 
পৃথিবী বড় একটি মাঠের একটি ছোট 
বালুকণার মতো । আর মহাবিশ্বে 
ছোট্ট হতে পারে তা কল্পনাও করাও 
কঠিন। এত ছোট্ট একটি পৃথিবীতে 
আমাদের বসবাস । 

মহাবিশ্বের সব কিছুই ঘুর্ণয়মান | 
উপগ্রহ গুলো ঘুরছে গ্রহের চার পাশে । 
গ্রহ গুলো ঘুরছে নক্ষত্রের চার পাশে । 
উপগ্রহকে নিয়ে ঘুরছে গ্যালাক্সির 
মধ্যবর্তী স্থানকে কেন্দ্র করে । আর 
শত শত গ্যালাক্সি অন্য একটি স্থানকে 
কেন্দ্র করে ঘুরছে । কোনও স্থানকে 
কেন্দ্র করে ঘ্ুরা অনেক গুলো 
গ্যালাক্সির চাক্তিকে বলা হয় র্রাস্টার | 
কোনও স্থানকে কেন্দ্র করে ঘুরে 
তাদেরকে বলা হয় সুপার ক্লাস্টার । 
মোটকথা এই মহা বিশ্বের সব কিছুই 
প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে । আর এর আয়তন 
কত বড় মানুষ তা এখনো জানে না। 
কল্পনাও করতে পারে না। বর্তমান 
জানা তথ্যেও ওপর ভিতে করে 
মহাবিশ্বের বয়স দাড়ায় ১৩.৭ বিলিয়ন 


9022৮0520৬৫ রুঞা? 
'প্রবল ক্ষমতাবলে আমি আকাশ সৃষ্টি 
করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ 
করে চলেছি ১ 

তথাসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওল।ন। মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


* আল-কুরআন, সরা আয-হারিয়ত, ৫১:৪৭ 
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প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে | 


*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আ/স-স্নাতুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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বিশ্ব মুসলমান 
আবদুল হালীম খা 


ময়দানে এখন নাস্তিক কাফির নব্য ফেরাউন, 
আগের চেয়ে দেখছি বেশি হাজার হাজার গুণ | 
দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে ওরা চাচ্ছে ইসলাম, 
মুছে ফেলতে চাচ্ছে আর আন্লীহ-রাসুলের নাম | 
দেশ-জনতা পথে পথে ওরা কুটজাল রেখেছে পেতে, 
শক্তি মদে মত্ত হয়ে সবে উল্লাসে ওঠেছে মেতে । 
মুসলিম জাহান কাফেররা ফেলেছে অই ঘিরে, 
জাগো মুসলিম তাকিয়ে দেখ সামনে পিছনে ফিরে | 


অই দেখ ফের আবু জেহেল আবু লাহাবের দল, 
দেশে দেশে করছে কেমন ভীষণ কোলাহল । 
সভ্যতার নামে এতো কোম্পানি তবু কাটেনি সে রাত । 
মুর্তিপূজা চলছে আবার জাহেলি যুগের মত । 

নারী হচ্ছে অফিস ফ্লাওয়ার পুরষের সেক্রেটারি, 
স্বাধীনতার নামে ধর্ষিতা হচ্ছে কত শত নারী | 


অগ্নিপূজাও হচ্ছে এখন নামে শিখা অনির্বাণ, 
আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির এই তো অবদান । 
বাতিল ভুয়া নাস্তিকদের ভীষণ বড় গলা, 
আজিব ইসলামের বকামাকেজী আনি 
সত্য কথা বললেই ওরা বলে_ ধরো ওকে ধরো, 
দাড়ি আর টুপি দেখলেই বলে- ওকে গুলি করো । 
মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে মিথ্যা রাশি রাশি, 
মানবতা আর গণতন্ত্রের দিন হয়েছে বাসি । 


সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়বে দিয়ে যাচ্ছে ঢোল । 
অথচ ওরাই সন্ত্রাসী সে কথা যায় না বলা, 
খুনি-সন্ত্রাসী চোরের মার ভীষন বড় গলা । 
ব্যাগ ডোর থেকে ইবলিস শয়তান দিচ্ছে শিস, 
নাস্তিক ব্লগার জঙ্গিরা ছড়িয়ে দিচ্ছে তো বিষ । 
চেলা-চামুগ্তরা চারদিকে করছে ছুটাছুটি, 

দেশে দেশে মোড়লরা তো আছে তাদের খুঁটি । 


দিবস-রাত জ্বলছে তাদের বাড়িঘরে আগুন । 
স্বদেশে পরবাসী আজ সব রোহিঙ্গা মুসলমান, 
ঘর-বাড়ি নেই, ব্যবসা নেই, নেই মান-সম্মান । 
খুন হচ্ছে, গুম হচ্ছে, নেই নাগরিক অধিকার, 
কত দেশে ঘুরে ঘুরে তারা করছে হাহাকার । 
বসনিয়া-আলবেনিয়াতেও লাগিয়েছে বিষদাত । 
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তারা কি কভু কেড়ে খেয়েছিল কারো পাতের ভাতঃ 
বিশ্বের সব সন্ত্রাসী ইবলিস-শয়তান, 

খুন করলো নিরীহ হাজার হাজার মুসলমান । 
হিন্দুরা কি ভেঙেছে শুধুই এক বাবরী মসজিদ, 
আরো শত শত মসজিদ ওরা করেছে শহীদ । 


শত শত মসজিদ মাদরাসা করেছে গোশালা, 
হাজার হাজার মসজিদে লাগিয়ে দিয়েছে তালা । 
সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অসহায়, 
আজকাল কেউ তাদের প্রতি ফিরে, নাহি চায় । 
কোথায় মুসলিম বিশ্বে কি এখন আছে মুসলমান? 
আল্লাহর জমিনে তাদের দেখছি না কোনো স্থান | 
নামে যারা মুসলিম তারা ইহুদী খিস্টানদের দাশ । 


মুসলিমরা এখন এঁক্যহীন বিচ্ছিন দুর্বল, 

দেশে দেশে মার খেয়ে ঝরছে চোখে জল । 
আল-কুরআন ফেলে বাদ্যযন্ত্র যখনই নিয়েছে হাতে, 
পরাজয় শুরু হয়েছে তাদের তারই সাথে সাথে । 
ডুবে গেছে তার মান-সম্মান, নেই অপমানবোধ, 
জাগরণের চেতনা নেই নিতে তার প্রতিশোধ । 
সিংহসম মুসলিমরা আজ হয়েছে ভেড়ার পাল, 
নেড়ি কুত্তা আর বিড়ালরা চাটছে তাদের গাল । 


মুসলিমরা তো আল্লাহর সেনা চির উন্নত শির, 
তাদের দেখে শির নত করে শিখর হিমাদ্রির | 
হায়! তারাই আজ কীপছে ভয়ে গায়ে ভীষণ জর! 
দুনিয়ায় এখন মুসলিম নেই, ময়দান এখন খালি, 
নেই সে ওমর-খালিদ-তারিক, নেই সে বীর আলী । 


মুসলমান হারিয়ে ফেলেছে আল- -কুরআনের পথ, 
ভুলে গেছে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই নবীর উম্মত । 
ঘরে ঘরে বাদ্যযন্ত্র আর উলঙ্গ নাচ-গান, 

এই কি সেই নবীর উম্মত এই কি মুসলমান? 
দলাদলিতে দুর্বল হয়ে পরাজিত এই জাতি, 
জীবনে তাদের নেমে এসেছে জুলমাতঘেরা রাতি | 
দলাদলি ভূলে আবার হাতে নাও আল-কুরআন, 
কালেমার আবার নাও তালিম ঈমানে দাও শান । 


হিম্মতে ফের বুক বেধে সামনে হও অগ্রসর, 
আল্লীহর অশেষ রহমত ঝরবে মাথার পর । 
বিশ্বের সকল বাতিল শক্তি হবে পদানত, 
ইসলামের বিজয়ঝাপ্তা ওড়বে আগের মত । 
দূর হবে । পূর্ণ হবে আল্লাহর সে মহান বাণী । 
দূর হবে জোর-জুলুম, জালিমের কালো রাতি, 
সফল হবে- “বিশ্বে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি । 


। তাত্তার্তহীদ ৪০ 
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থ আয় 
অশ্বারোহী এগিয়ে যাও কাণ্ডারি জাগো সুপ বা, 
আয়রে যুবক আয়রে তরুণ 
আজকে যাত্রী চাহিছে মুক্তি, আরে টো 
মধ্যরাতের অশ্বারোহীর পায়ের শব্দে নাভির না আয়ন ৃ 
নার জর ছি পথে কাটায় । 
কে যায় কে যায় এই পথে গা রা রি সু- কাট? 
রোই পদ্য নিন দীনের পথে ভাই 
অশ্বারোহীর পদযাত্রায় ৬ ্ দীনের পথে ভাই 
আমি অধরা এক প্রত্যাশার প্রহর গোনি উতর আনি ৬০ 
কাল কোন অতিথি আমার নিমন্ত্রণের ররর প্র দয়া নার 
প্রতীক্ষায়- শুধু প্রতীক্ষার মাঝে | করিছে বজ বৃষ্টি, সস 
অনন্তকাল গোনা- তবে আমাদের সভ্যতার বিভীষিকা সঞ্চার । আররে ছুটে আর 
ইউ ৬০১০০০৪ কে আছ সেবক রুখিয়া দীড়াবে; উড | 
বাগদাদে ছিল আমাদের চিজ পাক 
সিন্ধু ছিল আমাদের প্রথম বিজয়ী দেশ শাণিত প্রাবনে কুলপ্রাবী আজ জাগো জাগো 
হাজার বছরের গৌরবে ছিল আমাদের নিখিল হয়েছে লাল" ৭ 
সুলতানী শাসন- উৎকর্ষতার প্রতিচ্ছবি কোথাও কি আজ নেইরে ডাঙ্গা? সাইয়্যিদ +৬৯ 
ঈসা খা আমার স্বাধীনতার প্রথম জনক চারদিকে উত্তাল | রা রা 
শহীদ লালবিবি প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা কোথাও কি নেই পল্লব ভূ? ৮৯০৫৯ 
সে আঠারো শ' সালের ইতিকথা শাস্তির নীড় দূরে? ৯ 
এখন গল্পের মতো মনে হয় মৃত্যু দামামা যাত্রির দিলে, নিতে রি 
তবে অল্প অল্প করে জাগিয়ে তোল পৌছিবে কোন তীরে । টপ 
আমাদের ইতিকথা তবু আশা জাগে রাহবার তুমি এ 88 
অশ্বারোহী এগিয়ে যাও আপন ঠিকানায় ।  উড়াইবে তরি পাল। এ 
জাগো হে তরুণ, নব কাণ্ডারি, তাদের এমনকি 
ধর এ তরীর হাল । কেউ উঠছেনা রেগে । 
৪:৮৯ কিন্তু আমার এমন দোস্তি 
ূ মাত-তাওহীদ ভালো লাগে না ভাই 
পাখিদের গান শুনে আনমনা হয়ে যাই মুহা. ইসমাঈল দানী বদর দর হাম 
কী মধুর সুরে পাখি গান গায়, লা | | 
১ খোশ আমদিদ, ১০৫ 
রি তোমার ছোয়ায় হয়েছে ঘুম পাড়ানি গান ছেড়ে তাই 
সবুজ-শ্যামল এই অপরূপ বাংলায় তিনি রর 
উপ তাই খোশ আমদিদ । গেয়ে যাও ভাই দেশের যত 
স্বপ্নের লীলাভূমি হাতছানি দিয়ে যেন ২ ২৮৬ শি 
রি বিলেতে শত চিন্তাবিদ, নইলে সুখের বাংলাদেশের 
সপ ৩০০৮-/ তোমায় খোশ আমদিদ । থাকবে না আর মান । 
তি তুমি জান কি? মুক্ত মনে বাচতে যদি 
ডুবো ডুবো বিকেলে শুভ্র ডানা মেলে টপ ও 
বাশবনে উড়ে তারা ফিরে যায় । ্ ১৮০১৬১৬ট 
কোয়েল ময়না আর পাপিয়ার কলতানে ভোর ৬ রা 
ভোরের বার্তা সদা শুনে যাই যেমন নামের তেমন কর্ম হাড় রক্ত ছেড়ে মাংস কুত্তাকে খাবাও 
এ নী লাদ জুরাইন একটা-দুট নাস্তিক চালা যদি পাও | 
রঙিন স্বপ্ন মনে এঁকে যাই । 


এ ৪১ 
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. আমি তো পুরো পৃথিবীর বাদশাহ 


আল্লামা ইসহাক সদর সাহেব 


সময় আসে যায়, থেমে থাকে না, সে তার আপন গতিতে 
চলতে থাকে, কারো জন্যই অপেক্ষা করে না। যারা বড়ো 
হয়েছেন তাদের জন্য কি সময় অপেক্ষা করেছিল? আর না 
হলে তারা এতো বড় আলেম, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী কিভাবে 
হলেন? আসলে এসব হযরত সময়ের গলা চেপে ধরে কাজ 
করেছেন, ফলে সময় তাদের জিজ্ঞেস করে হেঁটেছে। নতুবা 
তারা চলেছেন সময়ের চলার অনেক আগে । তাই বলতে 
গেলে সময় তাদের পেছনে হাটতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । 
এগিয়ে যায় কালের বীরপুরুষগণ । সে বীরতৃর্গাথা মহিমান্বিত 
আদর্শের জলত্ত শিখার ব্যস্ত আরোহীদের কাতারে সদর সাহেব 
হুজুর এঞ্রজ্ঈ-এর নাম ওঠে আসে অত্যন্ত সহজে | তার 
আধ্যাত্মিকতার ছোয়া পেয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত অসংখ্য মানুষ 
আলোর পথ খুঁজে পেয়েছে । 
জন্ম: কক্সবাজার জেলার অদূরে টেকনাফ থানার অন্তর্গত 
হালার পূর্ব শিকদার পাড়ায় ১৯১৬ খ্রি. 5 ১৩৩৭ হিজরীতে 
একসন্ত্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 
মাওলানা আবদুর রাউফ এটি | 
লেখাপড়া: তার শিক্ষা-জীবন শুরু হয় পিতা মহোদয়ের 
নিকটেই । ১৯২৭ সালে যখন জামিয়া দারুস্‌ সুনাহ হীলা 
হয়, ইবতেদায়ী লেখাপড়া সেখানে সমাপ্ত করেন । 
তারপর মাধ্যমিক শিক্ষার্জনের জন্য ছুটে যান বাঁশখালীর 
পুঁইছড়ি ফাযিল মাদরাসায় । সেখানে তিনি ফাধিল সমাপ্ত 
করেন । অতঃপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য পাড়ি জমালেন 
দারুল উলুম দেওবন্দে । সেখানে দাওরায়ে হাদীস এবং ইলমে 
তাফসীর সমাপ্ত করেন | দেওবন্দে তার উল্লেখযোগ্য উত্তাগণ 
ছিলেন, আল্মামা মুফতী মুহাম্মদ শফী এঞ্জছু, আল্লামা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী এছ, শায়খুল আদব আল্লামা এযায 
আলী ছি প্রমুখ | 
অধ্যাপনা: স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন নিজ বাড়ি 
সংলগ্ন জামে মসজিদের খেদমত করেন । এরপর তার পীরের 
ারানা বিনে তানি জামেয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন । সেখানে দীর্ঘ 
১৬ বছর শরহে তাহযীব, মিশকাত শরীফ, ইবনে মাজাহসহ 
বিভিন্ন গুরুত্ব গ্রন্থের দরস দান করেন । অতঃপর জামিয়া 
দারুস্‌ সুন্নাহ য় সদর হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন । তিনি 
দীর্ঘ দিন ধরে এ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে 
আত্মনিয়োজিত ছিলেন । 
আধ্যাত্মিকতা: সদর সাহেব হুজুর একটি বাল্যকাল থেকে 
আখলাক চরিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন । তিনি 
ছিলেন সুন্নতে নববীর উজ্দ্বল দৃষ্টান্ত । তিনি যখন দারুল উলুম 
দেওবন্দে পড়তেন তখন একদিন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
শফী একছু-এর নিকট বায়আতের জন্য আবেদন করলেন । 
তিনি বললেন, “আমি আর তোমার মধ্যে তো অনেক দূরত্বের 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


পথ, তোমার বেশি উপকার হবে স্বদেশে গিয়ে একজন 
বুযুর্গের নিকট বায়আত গ্রহণ করা ।' তিনি স্বদেশে ফিরে এসে 
বাড়িসংলগ্ন মসজিদে ইমামতি শুরু করলেন । একদিন স্বপ্নে 
হক ঞ্রঞ্ষই হীলায় তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি মুফতী সাহেব 
ঞরজ্ি-এর খেদমতে নিয়োজিত হয়েছেন । স্বপ্ন দেখার ঠিক 
২/৩ দিন পর মুফতী সাহেব হুজুর পরহছি হীলায় আগমন 
করেন এবং হুজুর তার খেদমতে ন্যাস্ত হলেন । তিনি 
বায়আতগ্রহণের জন্য মুফতী সাহেব এ্জছি-কে বিনীতভাবে 
অনুরোধ করলেন। তার অতি নমনীয়তা ও আগ্রহ দেখে 
মুফতী সাহেব এক্ তাকে সেখানে বায়আত করালেন । 
মুফতী সাহেব এঞ্জ্ছু-এর তিনি একমাত্রই খলীফা যাকে 
বায়আতের সাথে সাথে খিলাফতের অনুমতিও প্রদান করেন | 
কিতাব রচনা: দরসে নেযামীর প্রায় কঠিন গুরুত্বপূর্ণ 
কিতাবাদির পাঠদান, রর 
অসাধারণ লিখনীপ্রতিভা থাকা সত্তেও লেখালেখিতে বশি সময় 
রত পরার এরর ররর 
তার রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলে: ১. কামালাতে 
আযীয ও ২. ইলমুল গায় । 

ইন্তিকাল: ১২ জুলাই*১৩ জুমাবার থেকে হুজুর সিএসসিআর 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । প্রতিদিন হুজুরকে দেখতে 
যেতাম । রাতের সময়টা হুজুরের সামিধ্যে কাটাতাম । ২২ 
জুলাই মঙ্গলবার রাতে ১২.১৫ মিনিটে হুজুরের পাশে গিয়ে 
বসলাম । হঠাৎ করে হুজুরের শ্বাস বেড়ে গেল । তখন আল্লাহ 
আল্লাহ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল হুজুরের জবান মুবারক । 
নেয়া হলো আইসিইউতে | সারারাত আর জ্ঞান ফিরে এলো 
না । সিএসসিআর হাসপাতাল চত্বরে অসংখ্য ভক্ত অনুরক্তের 
ভীড় । দেয়ালে পিঠ ঠেকে বসে আছে সবাই । অবশেষে ২৪ 
জুলাই বুধবার ২টায় হাজার হাজার ছাত্র, ভক্ত অনুরক্তদের 
কাদিয়ে পাড়ি জমালেন আল্লাহর দরবারে | হারিয়ে গেলো 
জলন্ত প্রদীপ | প্রোজ্জ্বল বিভা । 

শেষকথা: আমরা যাদের খুব ভালোবাসি, যাদের সঙ্গে থাকে 
আমাদের গভীর প্রেম, তাদের কেউই চিরদিনের জন্য 
পৃথিবীতে আসেন না । বেচে থাকেন না সর্বকালে, তবে তাদের 
ক্রিয়াকর্ম কথার কারুকাজ অনুরণিত করে চিরকাল আমাদের 
হৃদয়ের গভীরে । সদর সাহেব হুজুর একই সে কাতারের 
একজন জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন । যার চোখের ইশারায় জেগে 
উঠেছে অনেক ঘুমন্ত মানুষ | সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে পথ 
হারা পথিকগণ | দীনের খেদমতের জন্য জীবনের সব কিছু 
দিয়ে যিনি কাজ করে গেছেন তাকে কেউ ভুলতে পারে না। 
ভার নাম পৃথিবীর বুকে স্বাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল 
অনাগত প্রজন্মের জীবন গড়ার প্রত্যয় হিসেবে কাজ করবে 
তার জীবনালেখ্য । 
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৭৭. মুহাম্মদ মুরশেদ (এম আকাশ), বাড়ি: আলফা মাস্টারের 


বাড়ি, গ্রাম: খন্দকিয়া, চিকনদন্ডী, ডাকঘর: ইউনুস নগর, 
থানা: হাটহাজারী, জেলা: উট্টগ্রাম-৪৩৩৮ 


৭৮. মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 


% ৩১৪, দ্বারে জদীদ, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৭৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল দানী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 


£ ৩ শেমালী, শিক্ষাভবন, পটিয়া, চট্টগ্রাম_-৪৩৭০ 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" 
বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাগিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 


গ্রহণযোগ্য নয় । 

ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে | 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে | 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115701717. 100)2771011.0077 


সদস্য কুপন 


.. থানাঃ. 


রিভার কর্তৃক পুরণ] 


সাক্ষর 


শ নবনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষকারযক্রম পরিচালনা 

্- শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ " সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

্- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্ত্ররী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা 
শ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 

শ- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


্- সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা *নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 


[তাসহলী বিভাগ] 


এ উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


£ ৮০০/১০০০ 
£ ১০০/১৫০/২০০ 
2 ১২০০/১৪ ০০ 


৪ মাওলানা 
ও জেনারেটর ফি: ৫০ 


পরিচালক : 


মুহাম্মদ ইয়াছিন 
০৯৮৯২৩-০৫ ৭৯৫৮৯ 


পরতষ্ঠানের তন্বীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশযহণের সুব্যবহা [নে 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


| আলেম ভুহেরা আশ্তার শাহীন 


১ ০৯১৮৩৪০-৯৮৮৬৫০ 


১. দহ দাম তা 
চেয়েও গুরুতর অপরাধ" আয়াতটি কোন সুরার অন্ত 
ভুক্ত? [] সুরা আল-বাকারা [] সূরা আন-নিসা 
সুরা আলে ইমরান 

২. সদ্য মরহুম শায়খুল হাদীস শাহ মুহাম্মদ ইসহাক 
ঞজ্ছু-এর আধ্যাত্মিক শায়খ কে ছিলেন? [] সাইয়িদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী এজ _] মুফতী আজিজুল হক 
এক [] মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এব 

৩. মোবাইল ফোন কত সাল থেকে গণমাধ্যম হিসেবে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে _] ২০০০ সাল [| ২০০৫ সাল 
[] ২০১০ সাল 

৪. ২০১২ সালে ড. মুরসি কত শতাংশ ভোট পেয়ে 
সরকার গঠন করেছিলেন? [] ৫১.৭৩ শতাংশ [] 
৫২.৭৫ শতাংশ [| ৫৩.৭৩ শতাংশ 

৫. কোন চরম মুসলিম বিদ্বেষীকে “বার্মিজ বিন লাদেন' 
নামে ডাকা হয়ঃ [] অং সান সু চি [] ভিরাথুকে 
সান সিন্ট 

৬. মিয়ানমারে জনসংখ্যার কত ভাগ মুসলমান] ৪ ভাগ 
[| ২৫ ভাগ [1 ১৫ ভাগ 

৭. পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব কত? [] ১৪৯,৬০০,০০০ 
কি. মি. [] ১৫০,৬০০,০০০ কি. মি. [| 


১৫০,০০০,০০০ কি. মি. 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 

আগস্ট'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. মুহাম্মদ ঞ্-এর, ২. ৫ দিন, ৩. ৭ 
মার্চ ২০১২, ৪. রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর, ৫. হেনরি 
কিসিঞ্জার, ৬. সূর্যগ্রহণ, ৭. ৭ জুন ২০১৩ । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. সম্পন্ন করে; ২. সার্ধ, অর্ধসহ; ৩. প্রখর, 
তীক্ষ; ৪. বিচালি | 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় সেপ্টেম্বর*১৩ সংখ্যার সবকণ্ট 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


প্রশ্নের উত্তর আগস্ট'১৩ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন 

অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 

নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 

বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 

১০২ মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ভাষা, সাংবাদিকতা, কুরআন 
ও হাদীস স্টাডিজ 


০০০৮৮৮১০০৬০২০৯০০৭৬৯২৭২৭৬ 
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কম্পিউটার স্টাডিজে বাংলা: আরবি, ইংরেজি, 
ফারসি ও উরদু ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে পাঠ দান করা 
হয় । মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পে কাজ করা, কম্পোজ, গ্রাফিক্স 
ডিজাইনসহ কম্পিউটারের জরুরি ইনজিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয় । দারসুল কুরআন ত্যান্ড হাদীসে রাসূল (সা.) 
স্টাডিজে যেকোনো বয়সের নারী ও পুরুষ পৃথকভাবে অংশ 
নিতে পারেন । কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, তরজমা, 
প্রয়োজনীয় তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সো.) পাঠ, অনুবাদ ও 
প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জানার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার 
দিকনির্দেশনা লাভ করবেন । আরবি ভাষায় দক্ষ হয়ে 
ওঠবেন | 
দারসুল কুরআন ত্যান্ড হাদীসে রাসূল (সা.) স্টাডিজ 
ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশেষ কোনো শর্ত নেই । 
সপ্তাহের শুধু শুক্র ও শনিবার দুদিন ক্লাস । অন্য দুটি 
বিভাগে ভর্তির সর্বনিয় যোগ্যতা 
/আলিম/জালালাইন হতে হবে । সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস। 
প্রতিটি বিভাগ ২ বছর মেয়াদি । ৬ মাস পরপর ৪টি 
পরীক্ষা । ভর্তিফি পনের হাজার টাকা । মাসিক আযাকাডেমিক 
এ সপ ৯০ পুপ ২০০০০ 
অনলাইন প্রযুক্তিসহ পর্যাপ্ত কমপিউটার বরাদ্দ । সমৃদ্ধ 
লাইব্রেরি ও ডিজিটাল রেফারেন্স সুবিধা এবং আবাসিক 
সুবিধা রয়েছে । ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু | যোগাযোগ: 
নুরের চালা, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, ফোন: ০১৫৫২ 
৩২৬৬৪৫ । 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


2) ১021 রি ৯:23, 
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রান ভিলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হর 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে | সেখানে বিভিন্ন দেশের 
প্রতিযোগীর সঙ্গে নাম লেখায় বাংলাদেশের মাত্র বারো বছর 
বয়সী নাজমুল সাকিব। শুরু হয় সুন্দর কণ্ঠের 
প্রতিযোগিতা | বিচারকদের রায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে 
সাকিব । এ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে ইয়েমেন, তৃতীয় 
মিসর ও চতুর্থ স্থানে আফগানিস্তানের প্রতিযোগী । 

১০ আগষ্ট সুন্দর কণ্ঠ বিভাগের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় | 
এতে বিভিন্ন দেশের ৯০ প্রতিযোগী অংশ নেয় । চুড়ান্ত পর্বে 
টেকে মাত্র ১৩ জন | অবশেষে সাকিব পায় বিচারকদের 
চূড়ান্ত রায় । সাকিব প্রথম স্থান লাভ করার জন্য পাঁচ হাজার 
দিরহাম পাবে । প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পেরে সাকিব 
জানায়, আমি বিজয়ী হতে পেরে খুবই খুশি । আমার বাবা 
আমাকে এ ব্যাপারে অনেক সহযোগিতা করেছেন । 
উল্লেখ্য, ১৭তম দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন 
আযাওয়ার্ড (ডিআইএইচকিউএ) ঘোষণা করা হবে । এ 
পুরস্কারটিও সাকিব পেতে পারে বলে সবাই আশা করছেন । 
সূত্র: গাল্ফ নিউজ 


ইসলামী লেখক ফোরামের সাহিত্য সভা 
ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত 


বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরামের সাহিত্য সভা ও ঈদ 
পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, “বাংলাদেশের শিল্প ও 
সাহিত্যাঙ্গনে সুস্থ ও ইসলামি ধারার বিকাশ প্রয়োজন | দিন 
দিন আমাদের সমাজের অবস্থা যেভাবে মারাত্মক পরিণতির 
দিকে যাচ্ছে তা থেকে উত্তরণের পথ সুস্থ ও ইসলামি ধারার 
সাহিত্যের বিকাশ ৷ ইসলামি ধারার সাহিত্য ও পঠনপাঠন 
সামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে অপসংস্কৃতি দানা বেঁধেছে 
সমাজের রক্ধো রন্ধো | 

২৩ আগস্ট'১৩ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে 
ফটোজার্নালিস্ট আাসোসিয়েশন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী 
লেখক ফোরামের সভাপতি মুফতি এনায়েতুল্লাহ । অনুষ্ঠানে 
অতিথি ছিলেন ইসলামী পত্রিকা পরিষদের সভাপতি মুফতী 
সহসম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী, বিশিষ্ট 


দেন লেখক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন 
বাবর । উপস্থাপনা করেন মাসউদুল কাদির, মুনীরুল 


ইসলাম ও আবদুল মুমিন । 
_। আত্তার্তহীদ ৪ 


॥ ২৯ ঠ 
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৬৭ 
॥ 


॥ ৫ রব 1৮০4 


হুযুরের গোসল ও কাফন 

২৪ জুলাই*১৩ ১৪ রামাযান বুধবার বেলা ২টা ১৫ মিনিটে 
চট্টগ্রাম সিএসসিআরে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা 
মুফতি আজিজুল হক এ্ঞ্-এর বিশিষ্ট খলীফা, জামিয়া 
মৃত্যুসংবাদ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 
এসে ভিড় জমায় । বেলা ৫ ঘটিকায় হুযুরকে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় আনা হয় এবং ফতোয়া বিভাগের 
ছাত্রদের দ্বারা গোসল ও কাফনের কাজ সম্পন্ন করা হয় । 
জামিয়া কর্তৃপক্ষ তাকে এঁতিহ্যবাহী মাকবারায়ে আজিজিতে 
দাফন করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু হুযুরের এলাকাবাসী, 
পরিবার ও আত্রীয়-স্বজনের অনুরোধে নিজ মাদরাসা ও 
এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার বিকাল 
২.৩০ ঘটিকায় জামিয়া হীলার সংলগ্ন মাঠে এক 
এতিহাসিক জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় । এতে হাজার 
হাজার ওলামায়ে কেরাম, ছাত্রবৃন্দ ও লক্ষাধিক ভক্তগণ 
অংশগ্রহণ করেন । 


এমদাদিয়া আজিজুল উলুম 
নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাপরিচালক ও খতীবে আযম সিদ্দীক 
আহমদ এঞ্রক্ছ-এর চাচাত ভাই আল্লামা শামসুল হুদা 
(কাতেব সাহেব হুজুর) ঞ্রক্ছি ১৯ আগস্ট'১৩ বেলা এক 
ঘটিকায় নিজ বাস ভবনে ইন্তিকাল করেন ইন্না ... 
রাজিউন । এতে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সর্বস্তরের 
শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে শোকের ছায়া 


সেপ্টেম্বর'১৩ 


নেমে আসে । তারা হুযুরের আত্মার মাগফিরাত ও পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । 
জামিয়ার শিক্ষক-ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দল, হুযুরের 


_. হাজার হাজার ছাত্র ও ভক্তদের অংশগ্রহণে ওই দিন রাত ৯ 


ঘটিকায় জানাজার নামাজ সমাপ্ত হয় । 


জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন 
পাঠদান শুরু 


১৭ আগস্ট'১৩ (৯ শাওয়াল'৩৪) জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার ১৪৩৪-৩৫ হিজরী বল ২০১৩-১৪ ইংরেজি 
শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম শুরু হয়ে ২৭ আগস্ট'১৩ সম্পন্ন 
হয়েছে। এ বছর হিফয ও নূরানী বিভাগ থেকে নিয়ে 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও বিভিন্ন তাখস্সুসাত ডেচ্চ 
শিক্ষা) উচ্চতর তাফসীর, উলুমে হাদীস, ইসলামি আইন 
গবেষণা (ফতোয়া), আরবী, বাংলা, ইংরেজি সাহিত্য, 
তাজবীদ, কিরআত এবং শর্ট কোর্সসহ অন্যান্য বিভাগে প্রায় 
পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগ 
সুত্রে জানা গেছে । 

এ দিকে ২৮ আগস্ট'১৩ (২০ শাওয়াল'৩৪) ১৪৩৪-৩৫ 
হিজরী _ ২০১৩-১৪ ইংরেজি শিক্ষাবর্ষের শুরু 
হয়েছে। ক্লাস শুরুর দিনে জামিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম 
দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ 
করেন । ছাত্রদেরকে ইলম অর্জনের পূর্ব শর্ত হিসাবে বিশুদ্ধ 
নিয়ত, সুনাতে নববীর পাক্কা অনুসরণ-অনুকরণ, দীনের 
পরচার-প্রসার ও আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে 
তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা । আসাতিযায়ে 
কেরাম বলেন, কওমি মাদ্রাসা শুধু দরসে নেযামির কিতাব 
পড়ার নাম নয়, বরং শিক্ষার সাথে দীক্ষা, সুন্নাতে নববীর 
অনুপম আদর্শ, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ, আকাবেরে 
দেওবন্দের ভাবধারায় চলার নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে 
যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ছাত্রদের পোষাক- 
পরিচ্ছদ, তাহযীব-তামাদ্দুন পরিশুদ্ধ করার জন্যে আমাদের 


সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে । 

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া “ অতি 


ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। এতে 
দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন বলে আশা রয়েছে । 


ত সুর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


-॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


সু শর ন্সপহা ১ ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যানসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে | 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দৃরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ্‌” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন | যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ॥ 
প্রবীণ ভা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫€৫ 
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তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিস, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 
আগ ডালের হাল, ধনীও সম্পদশালী রেখে যাওয়া অনেক উত্তম | ঝোখর পরী 


শশার বেশাশালান 
। প্র 2 ৯28০ 
১ 2 ও 


2] ইসলামী মেয়াদী পরিকল্প (এফডিপিএস) 
 উ॥ প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ও] স্বল্প প্রিমিয়ার এম্প জীবন বীমা 


50 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত । 


যোগাযোগঃ- মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ,বিসি এন্ড ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্গেনেজেশন অফিস, ০১৮১৯-৩০৫৮৪২ 


বাল নর প্‌ ার 
পলির যাবতীয় তথয এখনই জেলে নিতে পারেন। 


টি ধন কার্যালয় টি, কে ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 
নি কস /৮১৫০১২৭-৩১, দিল এ ১৯ ৮৮- চর ্ 


হাহ 
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